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ি�তীয় সং�রেণর ভূিমকা 
 

সম� �শংসা আ�াহর জনয  বং িতিন  য়ং স�ূণণ; শাি� বিষণত 

হউক তাঁর ঐসব বা�ােদর উপর, যােদরেক িতিন মেনানীত 

কেরেছন; আর আিম সাকয িদিি েয, আ�াহ ছাড়া েকােনা হ� 

ইলাহ েনই, িতিন  কক, তাঁর েকান শরীক েনই; আিম আরও 

সাকয িদিি েয, মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর 

বা�া ও রাসূল। আর আিম আরও সাকয িদিি েয, জা�াত সতয, 

জাহা�াম সতয, পুনরুান সতয, িকয়ামত সতয, িসরাত 

(পুলিসরাত) সতয, িহসাব-িনকাশ সতয  বং আ�াহ ও তাঁর রাসূল 

যা িকছু বেলেছন, তার সবিকছুই সতয।   

অতঃপর:  

যখন   "ص جلير من فحيح جلأخدير  صف  جلغة" (সহীহ হািদেসর 

আেলােক জা�াত ও জাহা�ােমর বণণনা) নামক �ে�র পা�ুিলিপ 

�কাশ পায়, তখন আিম েদখলাম েয, তার বযাপাের  বং তার 

বাইের অনযানয �� ও পা�ুিলিপর বযাপাের মানুেষর সিবেশষ 
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আকষণণ, েযগেলােত  শু সহীহ হািদসই সংকিলত হেয়েছ  বং 

তার মশয েেেক  ই িবশাল  কিি সংখযা িবতরণ করা হেয় 

েগেছ; আর  িা বাতণা বহন কের িনেভণজাল  ান ও সাং�া িতক 

জাগরেণর; আমােদর কােছ �� হেলা েয,  কজনন সিতযকার 

মুসিলম যুবক  মন নয় েয, তার িনকি প ঁচা ও মূলযবান সবিকছু 

যাই েপশ করা হেব তা সমভােব �হণ করেব; বরং েস বাছাই ও 

পছ� কের �হণ করেব; কারণ, জীবন সংিক্, আর  ােনর 

পিরিশ অেনক বযাপক। 

আর   জনযই আিম  ই পুি�কার মেশয পুনরায় দাি� িদেয়িছ; 

অতঃপর আিম �েম সং�রেণর মেশয হওয়া  িি-িবচুযিতগেলা 

সংেশাশন কের িনেয়িছ  বং ২১ নং হািদসিি িবলু্ কের িদেয়িছ; 

কারণ, তার সনেদর উৎকা �তা ও িব ুতার বযাপাের আিম হাোয 

আল-মুনেযরীেক অনুসরণ কেরিছলাম, অতঃপর আমার িনকি 

�� হেয়েছ েয,  িা হেয়িছল তারঁ উদারত ও নমনীয়তার 

কারেণ; অতঃপর আিম �েতযকিি পিরেিেদর  রেত �াসিাক 

আয়াতসমূহ �িত�াপন কেরিছ  বং কেয়কিি হািদস অিতির� 

উে�খ কেরিছ, যা �েম সং�রেণর সােে তুলনা করেল ��ভােব 
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শরা পড়েব। পূেবণর সং�রেণ হাদীস সংখযা িছল ৭৫িি; আর 

ি�তীয় সং�রেণ হািদেসর সংখযা দাঁিড়েয়েছ ৯৬িিেত1।  

অতঃপর আিম জািনেয় িদেত চাই েয,  র মেশয যা বিণণত হেয়েছ, 

তােকই আিম চূড়া� সংখযা বেল মেন কির না; বরং আিম 

িবষয়ব�র উপর তােক সংিক্ উ ীপক িহেসেব উপ�াপন 

কেরিছ; আর অনুরপভােব তেয েপশ ও বযাখযা-িবে�ষেণর েকেষ 

�সা পিরবতণন কির িন; তেব পাঠেকর সামেন হািদেসর মান 

স�িকণত  েকবাের কাছাকািছ ও সবণজন �িসু পুিতিি েপশ 

কেরিছ। 

 ই েতা আমার কো; আিম আ�াহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা’র 

িনকি �ােণনা করিছ, িতিন যােত তাঁর অনু�হ ও করনায় 

পদ�লন েেেক রকা কেরন, আমােদরেক উপকারী ও সিঠক  ান 

                                                           
1 �কা তপেক  ই বইেয়র ি�তীয় সং�রেণ হািদেসর সংখযা হেব ৯৫িি; 

েকননা, হািদেসর �িমক নং উে�খ করার সময় ৭১  র পের ৭২ না িলেখ 

৭৩ িলেখেছন। আর আিমও েলখক েযভােব হািদেসর �িমক সংখযা বযবহার 

কেরেছন িঠক েসভােব বযবহার কেরিছ। - অনুবাদক। 
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দান কেরন  বং আমােদর  ানেক িকয়ামেতর িদেন আমােদর 

জনয দিলল-�মাণ বািনেয় েদন।  

েহ আ�াহ! েতামার �শংসাসহ েতামার পিবষতা বণণনা করিছ; 

আিম সাকয িদিি েয, তুিম ছাড়া েকােনা হ� ইলাহ েনই, আিম 

েতামার িনকি কমা �ােণনা করিছ  বং েতামার িনকি তাওবা 

করিছ। 

 

েলখক: 

আ�াহ তা‘আলার দার�  ক াকীর বা�া 

ওয়ািহদ ইবন আবিদস সালাম বালী 

১৪ সাওয়াল ১৪১০ িহ. 

 

* * * 
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�েম সং�রেণর ভূিমকা 

িন�য়ই সম� �শংসা আ�াহর জনয; আমরা তারঁ �শংসা কির, 

তাঁর িনকি সাহাযয �ােণনা কির, তাঁর িনকি িহদায়াত চাই  বং 

তাঁর কােছ কমা �ােণনা কির; আর আমরা আমােদর নােসর জনয 

কিতকর  মন সকল খারািপ  বং আমােদর সকল �কার ম� 

আমল েেেক আ�াহর িনকি আ�য় চাই। সুতরাং আ�াহ যােক 

পে �দশণন কেরন, তােক পে�� করার েকউ েনই; আর যােক 

িতিন পেহারা কেরন, তােক পে �দশণনকারীও েকউ েনই। আিম 

সাকয িদিি েয, আ�াহ ছাড়া েকােনা হ� ইলাহ েনই, িতিন 

 কক, তাঁর েকান শরীক েনই  বং আিম আরও সাকয িদিি েয, 

মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর বা�া ও রাসূল।   

অতঃপর:  

সবেচেয় সতয কো হল আ�াহর িকতাব  বং সেবণা্ম িহদােয়ত 

হল মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িহদােয়ত; আর 

িনকা � কাজ হল দীেনর মােঝ নতুন উ�ািবত িবষয়; আর �েতযক 
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নতুন উ�াবনই হল িবদ‘আত  বং �িতিি িবদ‘আতই গমরাহী; 

আর �েতযক গমরাহীর �ান হেব জাহা�ােম। িন�য়ই যা কম ও 

যেথ�, তা ঐ ব� েেেক অেনক উ্ম, যা পিরমােণ েবিশ ও 

অনেণক হয়। আর েতামােদরেক েযই �িততিত েদয়া হেয়েছ, 

অবশযই তা বা�েব �িতািলত হেব; আর েতামরা তা �িতহত 

করেত পারেব না। 

অতঃপর: জা�াত ও জাহা�াম �সো বহ �� রেয়েছ, িক� েসই 

��গেলা সহীহ ও দুবণল হািদসেক  ক সােে সং�হ কেরেছ  বং 

ঐসব �ে�র েলখকগণ  ই েকেষ চরম ৈশিেলয �দশণন 

কেরেছন; আর  ই েকেষ তারা যুি� েপশ কেরেছন েয,  গেলা 

হল উৎসাহ-উ ীপনা ও ভয়ভীিত �দশণেনর পযণায়ভু�; অেচ  র 

মেশয দু’িি দাি�েকাণ েেেক  িি রেয়েছ: 

�েমত: জা�াত ও তার মশযকার িনয়ামত অেবা জাহা�াম ও তার 

মশযকার শাি�র িবষেয় সংবাদ পিরেবশন করার িবষয়িি গােয়ব 

বা অদাশয জগেতর িবষয়গেলার অ�ভুণ�, আর গােয়বী িবষেয়র 

�িত িব�াস �াপন করা খাঁিি ইসলামী আিকদার অ�ভুণ� িবষয়; 
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সুতরাং  ই বযাপাের িকভােব ৈশিেলয �দশণন বা অবেহলা করা 

যােব?! 

ি�তীয়ত: েয বযি� হািদেসর িকতাবসমূহ গভীরভােব পযণেবকণ 

করেব  বং সু�াহ’র পােশ েেেক পড়া না ও গেবষণায় বয� 

োকেব, েস িব ু হািদসসমূেহর মেশযই  মন সব কািাত িবষয় 

ও  ব� েপেয় যােব, যা সবণ�কার দুবণল ও জাল (মাউযু) হািদস 

েেেক তােক �েয়াজনমু� করেব।  

  জনয আিম জা�ােতর বণণনা �সো  ই পা�ুিলিপ সংকলেনর 

উেদযাগ �হণ কেরিছ  বং তা সংকলেনর েকেষ রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সহীহ হািদসগেলার উপর িনভণর 

কেরিছ, যােত �েতযক খিতব (ব�া) ও ওয়ােয়য (উপেদশ দাতা) 

যখন  ই িবষেয়র উপর কো বলেবন বা আেলাচনা েপশ 

করেবন, তখন তার হােত  র  কিি কিপ োেক  বং তার যােত 

দুবণল বা বােনায়াি (মাউযু) হািদেসর আ�য় িনেত না হয়। 

* * * 
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�েম পিরেিদ 

জা�ােতর �াণ 

১. আবদু�াহ ইবন আমর ইবিনল ‘আস রািদয়া�াহ ‘আনহমা 

েেেক বিণণত, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন: 

 أر�ع� مس�ة من روجد ر�هي ص�ن،  جلغة رجئة يمح لم،  معيهدج قتل من «

 ) .رصج  جلخيري (  . » عمي

“েয বযি� েকান িযি�েক হতযা করেব, েস জা�ােতর �াণ পােব না। 

আর জা�ােতর �াণ চি�শ বছেরর দূর� েেেক পাওয়া যােব।”P1F

2 

অেণসহ হািদেসর িবেশষ শশ-তািলকা: 

 ( يرح لم لم �شم  :(  অেণাৎ- েস �াণ পােব না। 

                                                           
2 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: িয�ীেদর েেেক িজিযয়া �হণ  বং হারবীেদর 

সােে যুু িবরিত চুি� ( صجلوجدبة جلز�ة أنوجب ), পিরেিদ: িবনা অপরােশ েয 

বযি� িয�ীেক হতযা করেব, তার অপরাশ ( جم  نا� معيهدج قتل من إثم نيب ), 

হািদস নং- ২৯৯৫। 
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* * * 

 

ি�তীয় পিরেিদ 

জা�ােতর দরজাসমূহ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿ ٰ َّ دۡ  تُ َ� اي�دۡ  نٖ ع� ن خُلُو��ه� ل�ح�  و�م� ٓ  مِنۡ  ص� زۡ  �هِِمۡ ء�اب�ا
�
أ ٰ و� هِمۡ �� َِ  ٰ َّ ِ ِّ ُُ  تهِِمۡۖ و�

ۡ ٱو�  ٰ ل �َ ةُ َ� ل�يۡ  خُلُون� ي�دۡ  �كِ� ٰ  ٢ ب�ابٖ  ُ�ِِ  مِِن هِمع� �� ل�يۡ  مٌ س� ا ُ�مع� �َ ِ ۡ  ب ��  م� ف�نعِۡ  ُ�مۚۡ ص�
اِّ ٱ �� ُ�قۡ                                                                 ]٢٤  ،٢٣: جلمبد[ ﴾ ٢ َّ

“�ায়ী জা�াত, তােত তারা �েবশ করেব  বং তােদর িপতা-

মাতা, পিত-প�ী ও স�ান-স�িতেদর মেশয যারা সৎকাজ কেরেছ 

তারাও। আর োেরশতাগণ তােদর কােছ উপি�ত হেব �েতযক 

দরজা িদেয়  বং বলেব, েতামরা ৈশযণ শারণ কেরছ বেল েতামােদর 

�িত শাি�; আর আেখরােতর   পিরণাম কতই না উ্ম।”P2F

3 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা আরও বেলন: 
                                                           
3 সূরা আর-রা‘দ: ২৩ - ২৪ 
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﴿  ٰ ا�� ۚ ُكِۡ  ذ� تّقِ�� للِۡ  ننّ  رٞ ُسۡ  َُ ٰ  ٤ ابٖ  ٔ� ��  ن� �� َّ دۡ  تِ َ� ةٗ  نٖ ع� تّح� �َ  ٱ لهُّمُ  مف
�
ٰ بۡ ۡ�  بُ ��

]٥٠  ،٤٩: ص[ ﴾ ٥  

“   ক �রণ। মু্াকীেদর জনয রেয়েছ উ্ম আবাস— িচর�ায়ী 

জা�াত, যার দরজাসমূহ তােদর জনয উউু�।” P3F

4 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ِين� ٱ و�سِيق�  ﴿ وۡ ٱ َّ ْ ّ�ق� َّهُمۡ  ا رً�ۖ  نّةِۡ�� ٱ إِ��  ّ� ٰ  زُم� ّّ ُ�ا �� ِ ٓ  إ ا اَ� تۡ  ءُوه� فتُحِ� بۡ  و�
�
� ٰ ا��  ُ�ه�

�هُمۡ  و�ق�ال�  ا ل ��تُه� ز� ٰ  خ� �� ل�يۡ  مٌ س� ادۡ ٱف�  تُمۡ طِبۡ  ُ�مۡ ع� ٰ  خُلُوه�                                                                                       ] ٧٣: جلزمم[ ﴾ ٧ ِ�ِين� ��

“আর যারা তােদর রেবর তাকওয়া অবল�ন কেরেছ তােদরেক 

দেল দেল জা�ােতর িদেক িনেয় যাওয়া হেব। অবেশেষ যখন 

তারা জা�ােতর কােছ আসেব  বং  র দরজাসমূহ খুেল েদয়া 

হেব  বং জা�ােতর রকীরা তােদরেক বলেব, ‘েতামােদর �িত 

‘সালাম’, েতামরা ভাল িছেল, সুতরাং জা�ােত �েবশ কর 

�ায়ীভােব অবি�িতর জনয।”P4F

5 

                                                           
4 সূরা েসায়াদ: ৪৯ - ৫০ 
5 সূরা যুমার: ৭৩ 
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২. ‘উবাদা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

،  صرسول بدد  �مدج صأن،  ل ش�ك لا صحد  جالله إلا � لا أن شهد من« 

،  حق صجلغة،  مغه صرصح مم�م إل ألقيهي ص�متة صرسول جالله بدد بىس صأن

 من «: ص ف رصجية   . » جلعمل من كن مي ع جلغة جالله أدخغه ، حق صجلير

 ) .رصج  جلخيري ص مسغم (  . »شيء  أيهي جلمينية جلغة أنوجب

“েয বযি� সাকয েদয় েয, আ�াহ ছাড়া েকােনা হ� ইলাহ েনই, 

িতিন  কক, তাঁর েকান শরীক েনই  বং মুহা�দ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর বা�া ও রাসূল; আর ঈসা আ. আ�াহর 

বা�া ও তাঁর রাসূল, তাঁর কােলমা, যা িতিন মারইয়ােমর িনকি 

পিরেবশন কেরেছন  বং িতিন (ঈসা আ.) হেলন তাঁর পক েেেক 

রহ (িনেদণশ); আর েয বযি� আরও সাকয েদয় েয, জা�াত সতয 

 বং জাহা�াম সতয, তাহেল েস েয আমল করত, তার উপর 

িভি্ কের আ�াহ তা‘আলা তােক জা�ােত �েবশ করােবন।” 
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অপর  ক বণণনায় আেছ: জা�ােতর আিিি দরজার মশয েেেক েয 

দরজা িদেয় ইিা িতিন তােক জা�ােত �েবশ করােবন।”6 

৩. আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 خ� هذج!  جالله بدد يي:  جلغة أنوجب من نودي جالله سبيل ف زصج� أنفق من« 

 جلهيد أهل من كن صمن،  جلصمة نيب من دع جلصمة أهل من كن فمن، 

 صمن،  جلم�ين نيب من دع جلصيي  أهل من كن صمن،  جلهيد نيب من دع

 بغه جالله رض ن�م أنو فقيل.  » جلصدقة نيب من دع جلصدقة أهل من كن

،  ضصرة من جلأنوجب رغك من دع من ع مي ! جالله رسول يي صأ� أنت نيب :

 ر�ون أن صأرجو،  نعم « : قيل.  ؟ كهي جلأنوجب رغك من أحد يدع فهل

 ) .رصج  جلخيري ص مسغم (  . » مغهم

“েয েকউ আ�াহর পেে েজাড়া েজাড়া বযয় করেব, তােক 

জা�ােতর দরজাসমূহ েেেক ডাকা হেব, েহ আ�াহর বা�া!  িা 

                                                           
6 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: নবীগণ ( جلأنبييء كتيب ), পিরেিদ: তার কো: েহ 

আহেল িকতাব! েতামরা েতামােদর দীেনর বযাপাের বাড়াবািড় কেরা না ... (نيب 

...ديغ�م ف راغوج لا جلكتيب أهل يي : قول ), হািদস নং- ৩২৫২ 
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উ্ম। অত ব েয সালাত আদায়কারী, তােক সালােতর দরজা 

েেেক ডাকা হেব। েয মুজািহদ তো আ�াহ পেে িজহাদকারী, 

তােক িজহােদর দরজা েেেক ডাকা হেব। েয িসয়াম পালনকারী, 

তােক রাইয়যান নামক দরজা েেেক ডাকা হেব। আর েয সাদকা 

দানকারী, তােক সাদকার দরজা েেেক ডাকা হেব।  রপর আবূ 

বকর রািদয়া�াহ ‘আনহ বলেলন: েহ আ�াহর রাসূল! আপনার 

জনয আমার িপতা ও মাতা কুরবান হউক! সকল দরজা েেেক 

কাউেক ডাকার েকােনা আবশযকতা েনই, তেব িক কাউেক সকল 

দরজা েেেক ডাকা হেব? রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন: হযাঁ, আিম আশা কির তুিম হেব তােদর মেশয 

 কজন।”7 

 

৪. খািলদ ইবন ‘উমাইর রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন:  

                                                           
7 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: সাওম ( جلصو  كتيب ), পিরেিদ: সাওম 

পালনকারীেদর জনয রাইয়যান ( لغصيئم� جلم�ين نيب ), হািদস নং- ১৭৯৮; মুসিলম 

(৭ / ১১৬ - নববী)। 
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َ  فحََمِدَ ،  غَزْصَجنَ  �ْنُ  ُ�تدَْةُ  خَطَدَغيَ« َّ ْ�َ�  ج
َ
مّي : قيَلَ  ُ�مّ ،  بَغيَهِْ  صَأ

َ
 فَِنِّ ،  َ�عْدُ  أ

ْ�ييَ ُّ   مِغهَْي َ�دقَْ  صَلمَْ ،  حَذّجءَ  صَصَلتّْ ،  نصُِْ ٍ  آذَنتَْ  قدَْ  ج
ّ
 جلإِنيَءِ  كَصُديَنةَِ  فُديَنةٌَ  إلاِ

  مِغهَْي مُغتْقَِغوُنَ  صَ�ِنُّ�مْ ،  فَيحِدُهَي َ�تصََيّ�هَي، 
َ
 بَِْ�ِ  فيَْ�تقَِغوُج ،لهََي زَصَجلَ  لاَ  دَجرٍ  إلِ

رُِ�مْ  مَي َضَْ يَ ذُكِمَ  قدَْ  فَِِنهُّ ،  ِِ
َ
نّ  ل
َ
جََمَ  أ

ْ
قَ  جل

ْ
 ِ�يهَي َ�يهَْوىِ،  جَهَغّمَ  شَفَةِ  مِنْ  يغُ

ِ ،  َ�عْمًج لهََي يدُْركُِ  لاَ  عَمًي سَدعِْ�َ  َّ نّ  صَصَج
َ
ُمَْ
َ
َ�عَجِدتْمُْ  َ

َ
يَ ذُكِمَ  صَلقََدْ ،  أ

َ
نّ  ل
َ
 مَي أ

جَ�ْ�ِ  َ�ْ�َ  غَّةِ  مَصَيرِ�عِ  مِنْ  مِصَْ
ْ
رَْ�عِ�َ  مَسَِ�ةُ  جل

َ
َِِ�ّ ،  سَغةًَ  أ

ْ
يَ
َ
 يوَْ ٌ  بَغيَهَْي صَل

يتُِْ�  صَلقََدْ ،  جلزحَّي ِ  مِنَ  كَظِيظٌ  صهَُوَ 
َ
ِ  رسَُولِ  مَعَ  سَدعَْةٍ  سَينعَِ  رأَ َّ  جالله ف� ج

يَ مَي ،  صسغم بغيه
َ
  طَعَي ٌ  ل

ّ
َّ ،  جلشّجَمِ  صَرَقُ  إلاِ شْدَجُ�غيَ قمَحَِتْ  حَ

َ
رصج  (  . »...  أ

 ) .مسغم 

“উতবা ইবন গাযওয়ান আমােদর সামেন ভাষণ িদেয়েছন; িতিন 

আ�াহর �শংসা ও গণকীতণন কেরেছন; অতঃপর িতিন বেলেছন: 

িন�য় দুিনয়া তার চেল যাওয়ার জানান িদেি, �ত পািলেয় 

যােি, পািন পানকারী বযি�র পােষর অবিশ� পািনর মত তার 

সময় সামানযই বািক আেছ; আর েতামরা িনি�তভােব দুিনয়ার 

জগৎ েেেক  মন জগেতর িদেক �ানা�িরত হি, যার েকােনা 

�ংস েনই; সুতরাং েতামােদর সামেন েয ভাল কাজ আেছ, তা 

িনেয় ��ান কর। কারণ, আমােদর উে েশয আেলাচনা করা 
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হেয়েছ েয,  কিি পাের জাহা�ােমর িকনার েেেক তার মেশয 

িনেকপ করা হেব, অতঃপর তা নীেচর িদেক শািবত হেব স্র 

বছর, িক� েস পােরিি তার (জাহা�ােমর) তলার নাগাল পােব না; 

আ�াহর কসম! েসই জাহা�ামেক পূণণ করা হেব; েতামরা িক 

আ�যণ হেয়ছ? আর আমােদর উে েশয আেলাচনা করা হেয়েছ েয, 

জা�ােতর দুই েচৗকােঠর মশযকার দূর� হেব চি�শ বছেরর 

�মণপেের মত; আর তার (জা�ােতর) সামেন অবশযই  কিদন 

আসেব, েযিদনিি িভেড়র কারেণ �াসরুকর অব�ার সাি� 

করেব; আর অবশযই আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সােে আমােক সাত জেনর স্ম বযি� িহেসেব 

েদেখিছ, যখন গােছর পাতা ছাড়া আমােদর অনয েকােনা খাবার 

িছল না,  মনিক আমােদর দুই গােলর অভয�র� মুেখর �া�েদশ 

কতিবকত হেয় েগেছ ...।”8 

৫. আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

                                                           
8 মুসিলম (১৮ / ১০২ - নববী) হািদসিি মাওকুা। 
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ِى... « 
ّ
جَ�ْ�ِ  َ�ْ�َ  مَي إنِّ  �يَِدِ ِ  ُ�مَّدٍ  َ�فْسُ  صَجَ مِصَْ

ْ
غَّةِ  مَصَيرِ�عِ  مِنْ  جل

ْ
 لكََمَي جل

صْ  صهََجَمٍ  مَكّةَ  َ�ْ�َ 
َ
 ) .رصج  جلخيري ص مسغم (  . »صَُ�صَْى  مَكّةَ  َ�ْ�َ  كَمَي أ

“... শপে েসই স্ার, যাঁর হােত মুহা�েদর �াণ! জা�ােতর দুই 

েচৗকােঠর মশযকার দূর� ম�া ও হাজেরর দূরে�র মত; অেবা 

বণণনাকারী বেলন: ম�া ও বসরার দূরে�র মত।”P8F

9 

৬. সাহল ইবন সা‘দ রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 . » جلصيئمون إلا يدخغه لا جلم�ين �س� نيب فيهي أنوجب ثمينية جلغة ف«

: ص رصج  أدد بن بتدة نن بدد جلسغ  ممفوع نغفظ) . رصج  جلخيري(

 . »ص جلير لي سدعة أنوجب  ، أنوجب ثمينية لي جلغة«

“জা�ােতর মেশয আিিি দরজা রেয়েছ, তােত রাইয়যান নামক 

 কিি দরজা আেছ, তা িদেয়  শু সাওম পালনকারীগণই �েবশ 

করেব।” আর আহমদ র. ‘উতবা ইবন আবদ আস-সুলামী েেেক 

                                                           
9 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: তাাসীর ( جَفس� كتيب ), পিরেিদ: সূরা বনী 

ইসরাঈল [আল-ইসরা]  ( ] جلإسجء[  إسجئيل ن� سورة نيب ), হািদস নং- ৪৪৩৫; 

মুসিলম (৩ / ৬৯ - নববী)। 
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‘মারাু’ সনেদ বণণনা কেরছন: “জা�ােতর আিিি দরজা রেয়েছ, 

আর জাহা�ােমর রেয়েছ সাতিি দরজা।”10 

৭. আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

نوَْجبُ  ُِفْتحَُ « 
َ
غَّةِ  أ

ْ
مَِىسِ  صََ�وْ َ  جلاِثنَْْ�ِ  يوَْ َ  جل

ْ
ّ  َ�ياُْفَمُ ،  جل ُُ  �شُِْكُ  لاَ  َ�ددٍْ  لِ

 ِ َّ   ، شَىئْيً نيِ
ّ
خِيهِ  صََ�ْ�َ  نىَغَْهُ  كَنتَْ  رجَُمً  إلاِ

َ
نظِْمُصج : َ�يقَُيلُ ،  شَحْغيَءُ  أ

َ
 هَذَينِْ  أ

 َّ نظِْمُصج ، يصَْطَغِحَي حَ
َ
َّ  هَذَينِْ  أ نظِْمُصج،  يصَْطَغِحَي حَ

َ
َّ  هَذَينِْ  أ  »يصَْطَغِحَي  حَ

 ) .رصج  مسغم (  .

“েসামবার ও বাহ�িতবার জা�ােতর দরজাসমূহ খুেল েদয়া হয়, 

অতঃপর  মন �েতযক বা�ােক কমা কের েদয়া হয়, েয আ�াহর 

সােে েকােনা িকছুেক শরীক কের িন; তেব ঐ বযি� কমার 

বাইের োেক, েয বযি� ও তার ভাইেয়র মেশয িবে�ষ বা শ তা 

রেয়েছ; অতঃপর (োের�ােদরেক) বলা হয়: েতামরা  ই 

দু’জনেক পর�েরর মেশয িমলিমশ হওয়া পযণ� অবকাশ দাও, 

                                                           
10 বুখারী, আস-সহীহ (৬ / ৩২৮ – াতহল বারী); আহমদ র.  র বণণনািিেক 

আলবানী িব ু বেলেছন: ‘আস-সহীহা’ (  িমক নং- ১৮১২� ,( جلصحيحة 
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েতামরা  ই দু’জনেক পর�েরর মেশয িমলিমশ হওয়া পযণ� 

অবকাশ দাও, েতামরা  ই দু’জনেক পর�েরর মেশয িমলিমশ 

হওয়া পযণ� অবকাশ দাও।”11 

৮. ওমর ইবনুল খা্াব রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

حَدٍ  مِنْ  مِغُْ�مْ  مَي« 
َ
  أ

ُ
ي َّ صْ   َ�يدُغِْغُ ،  َ�تَوَ

َ
ىسُْدِغُ  أ

وءَ   فَ َُ وُ
ْ
شْهَدُ  : َ�قُولُ  ُ�مّ  ، جل

َ
نْ  أ

َ
 أ

َ  لاَ 
َ
  إلِ

ّ
ُ  إلاِ َّ نّ أشهد  صَ  ،صحد  لا ش�ك ل  ج

َ
ُ   َ�ددُْ  ُ�مَّدًج أ

ُ
  صَرسَُول

ّ
 فُتِحَتْ  إلاِ

 ُ
َ
نوَْجبُ  ل
َ
غَّةِ  أ

ْ
ّ�هَي مِنْ  يدَْخُلُ  ، جلّمَيِ�يَةُ  جل

َ
 ) .رصج  مسغم ص جلتمذي(  . »  شَيءَ  َ

“েতামােদর েয েকউ পূণণরেপ উযু কের  ই েদা‘আ পাঠ করেব: 

شْهَدُ 
َ
نْ  أ

َ
َ  لاَ  أ

َ
  إلِ

ّ
ُ  إلاِ َّ نّ أشهد  صَ  ،صحد  لا ش�ك ل  ج

َ
ُ   َ�ددُْ  ُ�مَّدًج أ

ُ
صَرسَُول  

(আিম সাকয িদিি েয, আ�াহ বযতীত েকােনা সতয উপাসয েনই, 

িতিন  ক, তাঁর েকান শরীক েনই  বং আিম আরও সাকয িদিি 

েয, মুহা�দ তাঁর বা�া ও রাসূল), তার জনয জা�ােতর আিিি 

                                                           
11 মুসিলম (১৬ / ১২২ - নববী)। 
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দরজা খুেল েদয়া হেব  বং েয দরজা িদেয় ইিা েস জা�ােত 

�েবশ করেত পারেব।”12 

* * *  

 

                                                           
12 মুসিলম ও িতরিমযী। 
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তা তীয় পিরেিদ  

সবণ�েম যার জনয জা�াত খুেল েদয়া হেব 

৯. আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

نيَ «
َ
ثَُ  أ

ْ
ْ
َ
نبِْييَءِ  أ

َ
قِييَمَةِ  يوَْ َ  َِدَعًي جلأ

ْ
نيَ،  جل

َ
صّلُ  صَأ
َ
غَّةِ  نيَبَ  َ�قْمَعُ  مَنْ  أ

ْ
 . » جل

 ) .مسغم أخمجه(

“িকয়ামেতর িদেন নবীগেণর মেশয আমার অনুসারীর সংখযাই হেব 

সবেচেয় েবিশ  বং আিমই সবার আেগ জা�ােতর কড়া 

নাড়ব।”P12F

13 

                                                           
13 মুসিলম, ঈমান অশযায়, পিরেিদ: নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

বাণী: “আিম �েম বযি�, েয জা�ােতর বযাপাের আ�াহর কােছ শাাা‘আত 

করব, আর নবীগেণর মেশয আমার অনুসারীর সংখযাই হেব সবেচেয় েবিশ” 
( ّ  قَوْلِ  فِ  نيب ِِ

نيَ « :صسغم بغيه جالله ف� جلّ
َ
صّلُ  أ

َ
غَةِّ  فِ  �شَْفَعُ  جلّيسِ  أ

ْ
نيَ جل

َ
ثَُ  صَأ

ْ
ْ
َ
نبِْييَءِ  أ

َ
 جلأ

» َِدعًَي ), হািদস নং- ৫০৫ 
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১০. আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

غَّةِ  نيَبَ  آتِ  «
ْ
قِييَمَةِ  يوَْ َ  جل

ْ
سْتفَْتِحُ  جل

َ
يَزِنُ  َ�يقَُولُ  فَي

ْ
نتَْ  مَنْ  :جل

َ
قوُل ؟ أ

َ
 ، ُ�مَّدٌ  :ُفَي

مِمْتُ  نكَِ  :َ�يقَُولُ 
ُ
ْ�تحَُ  لاَ  أ

َ
حَدٍ  أ

َ
 ) .مسغم أخمجه( . » َ�دغْكََ  لأ

“িকয়ামত িদবেস আিম জা�ােতর েগইেি  েস দরজা েখালার 

অনুমিত চাইব। তখন খাজাি� বলেবন, আপিন েক? আিম উ্ের 

বলব, মুহা�দ। খাজাি� বলেবন: ‘আপনার জনযই দরজা খুলেত 

আিম আিদ� হেয়িছ। আপনার পূেবণ অনয কােরার জনয দরজা 

খুলব না’।” P13F

14 

* * * 

 

                                                           
14 মুসিলম, ঈমান অশযায়, পিরেিদ: নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

বাণী: “আিম �েম বযি�, েয জা�ােতর বযাপাের আ�াহর কােছ শাাা‘আত 

করব, আর নবীগেণর মেশয আমার অনুসারীর সংখযাই হেব সবেচেয় েবিশ” 
( ّ  قَوْلِ  فِ  نيب ِِ

نيَ « :صسغم بغيه جالله ف� جلّ
َ
صّلُ  أ

َ
غَةِّ  فِ  �شَْفَعُ  جلّيسِ  أ

ْ
نيَ جل

َ
ثَُ  صَأ

ْ
ْ
َ
نبِْييَءِ  أ

َ
 جلأ

» َِدعًَي ), হািদস নং- ৫০৭ 
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চতুেণ পিরেিদ  

জা�ােত সবণ�েম �েবশকারী মানুষ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ِين� ٱ و�سِيق�  ﴿ وۡ ٱ َّ ْ ّ�ق� َّهُمۡ  ا رً�ۖ  نّةِۡ�� ٱ إِ��  ّ� ٰ  زُم� ّّ ُ�ا �� ِ ٓ  إ ا اَ� تۡ  ءُوه� فتُحِ� بۡ  و�
�
� ٰ ا��  ُ�ه�

�هُمۡ  و�ق�ال�  ا ل ��تُه� ز� ٰ  خ� �� ل�يۡ  مٌ س� ادۡ ٱف�  تُمۡ طِبۡ  ُ�مۡ ع� ٰ  خُلُوه�                                                                                          ] ٧٣: جلزمم[ ﴾ ٧ ِ�ِين� ��

“আর যারা তােদর রেবর তাকওয়া অবল�ন কেরেছ তােদরেক 

দেল দেল জা�ােতর িদেক িনেয় যাওয়া হেব। অবেশেষ যখন 

তারা জা�ােতর কােছ আসেব  বং  র দরজাসমূহ খুেল েদয়া 

হেব  বং জা�ােতর রকীরা তােদরেক বলেব, ‘েতামােদর �িত 

‘সালাম’, েতামরা ভাল িছেল, সুতরাং জা�ােত �েবশ কর 

�ায়ীভােব অবি�িতর জনয।”P14F

15 

১১. রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আযাদকা ত 

েগালাম সাওবান রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন: 

                                                           
15 সূরা যুমার: ৭৩ 
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ِ  رسَُولِ  بِغدَْ  قيَئمًِي كُغتُْ «  َّ حْديَرِ  مِنْ  حَبٌْ  فجََيءَ  ، صسغم بغيه جالله ف� ج
َ
 أ

َهُودِ 
ْ
عُ  كَدَ  دَْ�عَةً  فدَََ�عْتُهُ  !ُ�مَّدُ  ييَ بَغيَكَْ  جلسّمَ ُ :  َ�قَيلَ  ، جل  : َ�قَيلَ ،  مِغهَْي يصَُْ

تُ  ردََْ�عُِ�  لمَِ 
ْ
لاَ :  َ�قُغ

َ
ِ  رسَُولَ  ييَ َِقُولُ  أ َّ َهُودِىّ  َ�قَيلَ  !؟ ج

ْ
 ندَْبُو ُ  إِّ�مَي:  جل

ِى نيِسْمِهِ 
ّ
هْغهُُ  نهِِ  سَمّي ُ  جَ

َ
ِ  رسَُولُ  َ�قَيلَ . أ َّ  جسِْ�  إنِّ  « : صسغم بغيه جالله ف� ج

ِى ُ�مَّدٌ 
ّ
هِْ�  نهِِ  سَمّيِ�  جَ

َ
َهُودِىّ  َ�قَيلَ . » أ

ْ
لكَُ  جِئتُْ :  جل

َ
سْي
َ
ُ  َ�قَيلَ . أ

َ
ِ  رسَُولُ  ل َّ  ج

َ�غفَْعُكَ  « : صسغم بغيه جالله ف�
َ
ءٌ  أ سْمَعُ  : قَيلَ ف. » ؟ حَدّْ�تُكَ  إنِْ  شَْ

َ
ذَُ�ّ  أ

ُ
،  نيِ

ِ  رسَُولُ  َ�غكََتَ  َّ  َ�قَيلَ . » سَلْ  « : َ�قَيلَ .  مَعَهُ  نعُِودٍ  صسغم بغيه جالله ف� ج

َهُودِىّ 
ْ
ْ�نَ :  جل

َ
رضُْ  ُِدَدّلُ  يوَْ َ  جلّيسُ  يَُ�ونُ  أ

َ
رضِْ  َ�ْ�َ  جلأ

َ
 ؟صَجلسّمَوَجتُ  جلأ

ِ  رسَُولُ  َ�قَيلَ  َّ مَةِ  فِ  هُمْ  « : صسغم بغيه جالله ف� ج
ْ
سِْ  دُصنَ  جلظّغ ِ

ْ
:  قيَلَ . » جل

صّلُ  َ�مَنْ 
َ
مُهَيجِمِ�نَ  ُ�قَمَجءُ  « : قيَلَ ؟  إِجَيزَةً  جلّيسِ  أ

ْ
هَُودِىّ  قيَلَ .  » جل

ْ
 َ�مَي:  جل

فَْتُهُمْ 
ُ
غَّةَ  يدَْخُغوُنَ  حِ�َ  ت

ْ
 غِذَجؤُهُمْ  َ�مَي:  قيَلَ  . » جلّونِ  كَدِدِ  زَِ�يدَةُ  « : قيَلَ ؟  جل

غَّةِ  ثوَْرُ  لهَُمْ  ُ�غحَْمُ  «:  قيَلَ ؟  إثِمْهَِي عََ 
ْ
ِى جل

ّ
لُ  كَنَ  جَ ُْ

ْ
طْمَجفِهَي مِنْ  ييَ

َ
:  قيَلَ .  » أ

جُ�هُمْ  َ�مَي سَبِيمً  ُسَُّ�  ِ�يهَي َ�ْ�ٍ  مِنْ  « : قيَلَ  بَغيَهِْ  شََ
ْ
 ...  »  فَدَقتَْ  قيَلَ .  » سَغ

 ) .مسغم أخمجه(

“আিম  কবার রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ 

দাঁিড়েয়িছলাম; ইতঃমেশয ইয়াহূদীেদর  ক পি�ত বযি�  েস 

বলল: আসসলামু ‘আলাইকুম ইয়া মুহা�দ ( !ُ�مَّدُ  ييَ بَغيَكَْ  جلسّمَ ُ  ) 
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!  রপর আিম তােক  মন  ক শা�া মারলাম েয, েস �ায় 

পেড়ই িগেয়িছল! তখন েস বলল: তুিম আমােক শা�া মারেল 

েকন? জবােব আিম বললাম: ইয়া রাসূলা�াহ ( ِ  رسَُولَ  ييَ َّ !ج ) ! 

বলেত পার না? ইয়াহূদী বলল: আমরা তাঁেক তাঁর পিরবার 

পিরজন েয নাম েরেখেছ, েস নােমই ডািক। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, আমার নাম মুহা�দ, আমার 

পিরবােরর েলাকই আমার  ই নাম েরেখেছ। তারপর ইয়াহূদী 

বলল: আিম আপনােক (কেয়কিি কো) িজ াসা করেত  েসিছ; 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বলেলন: েতামার 

কী লাভ হেব, যিদ আিম িকছু বিল? েস বলল: আিম আমার কান 

েপেত  নব;  রপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

তাঁর কােছ েয লািঠিি িছল তা িদেয় মািিেত আঁকা-েঝাকা 

করেলন; তারপর বলেলন: িজ াসা কর, ইয়াহূদী বলল: েযিদন 

 ক যমীন ও আসমান পাে� িগেয় অনয যমীন ও আসমােন 

পিরণত হেব (অেণাৎ িকয়ামত হেব) েসিদন েলাকজন েকাোয় 

োকেব? রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম: তারা েসিদন 

পুলিসরােতর কােছ অ�কাের োকেব। েস বলল: েক সবণ �েম 
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(তা পার হবার) অনুমিত লাভ করেব? িতিন বলেলন: দির� 

মুহািজরগণ। ইয়াহূদী বলল: জা�ােত যখন তারা �েবশ করেব, 

তখন তােদর েতাহাা (উপহার) কী হেব? িতিন বলেলন: মােছর 

কিলজার িুকরা। েস বলল:  রপর তােদর সকােলর না�া কী 

হেব? িতিন বলেলন: তােদর জনয জা�ােত ষাঁড় যেবহ করা হেব, 

যা জা�ােতর আেশ পােশ চের েবড়াত। েস বলল:  রপর তােদর 

পানীয় কী হেব? িতিন বলেলন: েসখানকার  কিি ঝণণার পািন, 

যার নাম ‘সালসািবল’। েস বলল: আপিন িঠক বেলেছন। ...।”16 

অেণসহ হািদেসর িবেশষ শশ-তািলকা: 

 ( رْبَارِ  منِْ  ربٌْ 
َ
َهُودِ  أ يلْ ): ইয়াহূদী পি�তগেণর মশয েেেক  ক 

পি�ত।  

 ( بدِِ  زِ�َادَةُ 
َ
يُوّنِ  ك ): মােছর কিলজার অিতির� অংশ, আর তা খুবই 

সু াদু। 

                                                           
16 মুসিলম, হােয়য অশযায়, পিরেিদ: পুরষ ও মিহলার বীেযণর িববরণ  বং 

স�ান েয উভেয়র বীযণ ও িড� েেেক সাি� হয় তার বণণনা (  مَِ�ّ  فِفَةِ  َ�يَينِ  نيب

ةِ  جلمجُّلِ 
َ
مَمْأ
ْ
نّ  صَجل

َ
َ  صَأ

َ
وَُ
ْ
مَيئهِِمَ  مِنْ  َ�غُْوقٌ  جل ), হািদস নং- ৭৪২ 
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১২. আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 خسميئة صهو،  يو  نغص  أغغييئهم قدل جلغة جلسغم� جلفقمجء يدخل «

 ) .رصج  جلتمذي (  . »ع  

“দির� মুসিলমগণ শনী মুসিলমগেণর অশণিদন পূেবণ জা�ােত 

�েবশ করেব; আর েসই অশণিদেনর পিরমাণ হেব (দুিনয়ার 

িহসােব) পাঁচশত বছর।”P16F

17 

১৩. আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 صبدد ، متعف  صبفي  ، شهيد : جلغة يدخغون ثمثة أصل ع بمض «

 ) .رصج  جلتمذي (  . » لوجله صنصح جالله بديدة أحسن

“আমােক �দশণন করােনা হেয়েছ ঐ িতন বযি�েক, যারা �েেম 

জা�ােত �েবশ করেব: শহীদ, স�িরষবান পিবষ বযি�  বং 

                                                           
17 িতরিমযী (৩ / ৮৪)  বং িতিন বেলেছন: হািদসিি হাসান, সহীহ; আর 

আলবানীও হািদসিিেক হাসান, সহীহ বেলেছন। 
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 মন বযি�, েয সু�রভােব আ�াহর ইবাদত কেরেছ ও তার 

মিনবেদর (কতা ণপেকর) কলযাণ কামনা কেরেছ।”18 

* * * 

 

                                                           
18 িতরিমযী (৩ / ৮৪)  বং িতিন বেলেছন: হািদসিি হাসান, সহীহ; আর 

আলবানী হািদসিিেক দুবণল বেলেছন। 
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প�ম পিরেিদ 

জা�াতবাসীগণ কতা ণক জা�ােত �েবেশর িববরণ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

دۡ  ﴿
ُ
أ ِين� ٱ خِل� و� َّ  ْ نُوا ْ  ء�ام� َِلُوا ٰ ٱ و�ع� َّ � ٰ ٰ  تِ لِ�� َّ ۡ  تٖ َ� ۡ  مِن رِي�� ا��  ٱ تهِ�

�
ٰ نۡ ۡ�  رُ ��

 ٰ ا ِ�ِين� �� ُۡ  �يِه� ِ َِهِِمۡۖ  نِ �إِ يِّتُهُمۡ  ّ� ا �� ٰ  �يِه� ��                                                                                                                      ]  ٢٣: جنمجهيم[ ﴾ ٢ مٌ س�

“আর যারা ঈমান আেন ও সৎকাজ কের তােদরেক �েবশ 

করােনা হেব জা�ােত যার পাদেদেশ নদী �বািহত। েসখােন তারা 

তােদর রেবর অনুমিত�েম �ায়ী হেব, েসখােন তােদর অিভবাদন 

হেব ‘সালাম’।”P18F

19 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা আরও বেলন: 

﴿  ٰ �َ �
ٓ أ ِين� ٱ ءِ ؤُ�� قۡ  َّ

�
َۡ أ ن�الهُُمُ  ��  تُمۡ س� ُ ٱ �� ْ دۡ ٱ ةٍ� برِ�ۡ��  َّ وۡ  ��  نّة� ۡ�� ٱ خُلُوا  فٌ خ�

ل�يۡ  ٓ  ُ�مۡ ع� �� نتُمۡ  و�
�
ۡ  أ نوُن� �� ]٤٩: جلابمجف[ ﴾ ٤ ز�  

                                                           
19 সূরা ইবরাহীম: ২৩ 
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“ রাই িক তারা, যােদর স�ে� েতামরা শপে কের বলেত েয, 

আ�াহ তােদরেক রহমেত শািমল করেবন না? ( েদরেকই বলা 

হেব,) ‘েতামরা জা�ােত �েবশ কর, েতামােদর েকান ভয় েনই 

 বং েতামরা  িচি�তও হেব না।”20 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ِين� ٱ ﴿ َّ  ٰ ۡ ٱ هُمُ ��ت�و�فّٮ ٰ ل �َ ةُ َ� يِبِِ��  �كِ� قُولوُن�  ط� ��  ٰ �� ل�يۡ  مٌ س� ْ دۡ ٱ ُ�مُ ع� ا نّة� ۡ�� ٱ خُلُوا �َ ِ  ب
لُون� ��عۡ  كُنتُمۡ  ]٣٢: جلحل[ ﴾ ٣ َ�  

“িািরশতাগণ যােদর মাতুয  িায় পিবষ োকা অব�ায়। 

িািরশতাগণ বলেব, ‘েতামােদর �িত শাি�! েতামরা যা করেত, 

তার ােল জা�ােত �েবশ কর।”P20F

21 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ۡ ٱ إنِّ  ﴿ تّقِ�� ل َُ  �ِ  ٰ َّ ادۡ ٱ ٤ و�ُ�يُونٍ  تٖ َ� ٰ  خُلُوه� �� : جلجم[ ﴾ ٤ ء�امِنِ��  �ٍ �سِ�

٤٦  ،٤٥[  

                                                           
20 সূরা আল-আ‘রাা: ৪৯ 
21 সূরা আন-নাহল: ৩২ 
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“িন�য় মু্াকীরা োকেব জা�ােত ও ��বণসমূেহর মেশয। 

তােদরেক বলা হেব, ‘েতামরা শাি�েত িনরাপ্ার সােে  েত 

�েবশ কর’।”22 

১৪. সাহল ইবন সা‘দ রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 حيز  أنو يدري لا( ، أل  سدعميئة أص ألفي سدعون أمت من جلغة لدخغن« 

 يدخل حَ أصلم يدخل لا،  نعضي نعضهم آخذ ، متميسكون ،) قيل أيهمي

 ) .رصج  جلخيري ص مسغم (  . »  جلدر لغة جلقمم فورة ع صجوههم ، آخمهم

“আমার উ�ত েেেক স্র হাজার েলাক অেবা সাত লক েলাক 

 েক অপেরর হাত শের জা�ােত �েবশ করেব। (বণণনাকারী আবূ 

হােযেমর িনি�ত জানা েনই েয, িতিন উভয় সংখযার মেশয েকানিি 

বেলেছন) তােদর �েম েেেক েশষ পযণ� সকেলই  কসােে 

                                                           
22 সূরা আল-িহজর: ৪৫ - ৪৬ 
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জা�ােত �েবশ করেব; আর তােদর েচহারাগেলা পূিণণমার চাঁেদর 

আেলার নযায় উউল োকেব।”23 

১৫. আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 يغونهم جَين ثم،  جلدر لغة جلقمم فورة ع جلغة يدخغون زممة أصل إن«

 يتفغون صلا،  يتاوطون صلا يدولون لا،  إَيءة جلسميء ف دري كو�ب أشد ع

  جلألوة ص�يممهم،  جلسك صرشحهم ، جَهب أمشيطهم ، يمتخطون صلا

 رجل خغق ع أخمقهم، جلع� جلور صأزصججهم ، جلطيب بود جلألجوج

رصج  جلخيري ( . »جلسميء ف ذرجع ستون :آد  أنيهم فورة ع صجحد

 .)صمسغم

“সবণ�েম েয দল জা�ােত �েবশ করেব, তােদর মুখম�ল হেব 

পূিণণমার রােতর চাঁেদর মত উউল। তারপর েয দল তােদর 

অনুগামী হেব, তােদর মুখম�ল হেব আকােশর সবণািশক দীি্মান 

                                                           
23 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: েকামল হওয়া ( جلمقيق كتيب ), পিরেিদ: জা�াত 

ও জাহা�ােমর বণণনা ( صجلير جلغة ففة نيب ), হািদস নং- ৬১৮৭; মুসিলম (৩ / 

৯২ - নববী)। 
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উউল তারকার মত। তারা না করেব েপশাব, আর না করেব 

পায়খানা। তােদর েুেু োলার �েয়াজন হেব না  বং তােদর নাক 

েেেক ে��াও েবর হেব না। তােদর িচরণী হেব  েণণর ৈতির। 

তােদর  াম হেব িমশেকর নযায় সুগ�ময়। তােদর ছাইদািন বা 

আগরদািন হেব সুগ�যু� চ�ন কােঠর। ডাগড় চকু িবিশ�া 

হূরগণ হেব তােদর �ী। তােদর সকেলর েদেহর গঠন হেব  কই 

রকম। তারা সকেলই তােদর আিদ িপতা আদম আ.  র 

আকা িতেত হেব। উ�তায় তােদর েদেহর ৈদ ণয হেব ষাি হাত।”24 

অপর  ক বণণনায়  েসেছ: 

 صلا،  جلسن من جلغحم صرجء من سوقهمي مخ يمى زصجتين مغهم صجحد صلُ«

 ن�مة جالله �سدحون ، صجحد رجل قغب قغو�هم ، رديغض صلا نىغهم جختمف

 ) .رصج  جلخيري ص مسغم( . »صبشيي 

                                                           
24 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: আ�ীয়া ( جلأنبييء كتيب ), পিরেিদ: আ�াহ 

তা‘আলার বাণী ( رعيل جالله قول نيب ), হািদস নং- ৩১৪৯; মুসিলম (১৭ / ১৭১ - 

নববী)। 
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“আর তােদর �েতযেকর জনয  মন দু’জন �ী োকেব, যােদর 

েসৗ�েযণর ােল েগাশত েভদ কের পােয়র নলার হাঁেড়র মমা 

েদখা যােব। তােদর মেশয েকান মতেভদ োকেব না; পর�র 

িহংসা-িবে�ষ োকেব না। তােদর সকেলর অ�র  ক অ�েরর 

মত োকেব। তারা সকাল ও স�যায় আ�াহর তাসবীহ পােঠ রত 

োকেব।”25 

 

অেণসহ হািদেসর িবেশষ শশ-তািলকা: 

 সুগ�ময় কাঠ, যা শূপািয়ত করার �ারা সুবাস ছড়ােনা :(ينُجوج)

হয়। 

 দল বা েগা�ী। :(زمرة)

                                                           
25 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: সাি�র সূচনা ( جلغق ندء كتيب ), পিরেিদ: 

জা�ােতর বণণনা �সো যা  েসেছ  বং তা (আ�াহর) সাি� (  ففة ف جيء مي نيب

�غوقة صأنهي جلغة ), হািদস নং- ৩০৭৩; মুসিলম (১৭ / ১৭৩ - নববী)। 
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( ينلوة �امرهم ):  মন কাঠ, যা শূপািয়ত করার �ারা সুবাস 

ছড়ােনা হয়; েকউ েকউ বেলন: সুগ�যু� ঐ কাঠেকই তােদর 

ছাইদািন বানােনা। 

 ;শেশর বহবচন, তার অেণ: শূপপাষ  "�ممة "  শশিি :(يلجامر)

আর তােক  বা ছাইদািন নােম নামকরণ করার কারণ   "�ممة " 

হল, েযেহতু তােত অাার রাখা হয় তার মেশয রাখা সুগি�যু� 

কাঠেক পুিড়েয় সুবাস ছিড়েয় েদয়ার জনয। 

( سوقهما مخ ): হােড়র অভয�ের যা োেক; আর  র �ারা উে শয 

হল: তার চরম েসৗ�েযণর বণণনা েদয়া; আর তা হল হােড়র 

অভয�ের যা িকছু আেছ, তােক হাড়, েগাশত ও চামড়া আড়াল 

করেত পারেব না। 

( ويرد رجل قلب قلو�هم ): অেণাৎ তােদর মেশয েকান িহংসা-িবে�ষ 

ও মতিবেরাশ োকেব না; কারণ, যাবতীয় ম� ও িনি�ত চিরষ 

েেেক তােদর অ�র পিবষ হেয় েগেছ। 
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১৬. মু‘আয ইবন জাবাল রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 ثمث أص ثمث� أنغيء،  مكحغ�،  ممدج،  جمدج جلغة جلغة أهل يدخل «

 ) .رصج  جلتمذي (  . » سغة صثمث�

“জা�াতবাসীগণ পশমহীন শরীর, দািড়-েগাঁািবহীন মুখ, সুরমা 

েদয়া েচােখর মত কাজল কােলা েচাখ  বং িষশ বা েতিষশ বছর 

বয়েসর যুবক অব�ায় জা�ােত �েবশ করেব।” P25F

26 

 

অেণসহ হািদেসর িবেশষ শশ-তািলকা: 

"جرد "   "أجمد "   : শেশর বহবচন, তার অেণ  মন  ক বযি�, যার 

শরীর তো চামড়ার উপর েকান পশম েনই। 

                                                           
26 িতরিমযী (৪ / ৮৮); আর হাইছামী ‘আল-মাজমা’ (  ে�র মেশয� ( جلجمع 

হািদসিিেক হাসান বেলেছন (১০ / ৩৯৯)। আর আলবানীও হািদসিিেক হাসান 

বেলেছন।  
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"مرد "   "أممد "   : শেশর বহবচন, তার অেণ  মন  ক বযি�, যার 

েচহারায় েকােনা পশম েনই। (েযমন দাঁিড় বা েগাা) 

"يلكحل "   "أْحل "   : শেশর বহবচন, তার অেণ  মন  ক বযি�, 

যার চকু  মন কােলা বণণ শারণ কেরেছ, মেন হয় েযন তােত 

সুরমা লাগােনা হেয়েছ। 

 

১৭. িমকদাম রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 نعث إلا ،  ذلك ن� فيمي جليس ص�نمي،  هممًي صلا سقطًي يموت أحد من مي «

 صفورة،  آد  مسحة ع كن جلغة أهل من كن فمن،  سغة ثمث� جنن

(  . » كلديل صفخموج بظموج جلير أهل من كن صمن،  أيوب صقغب،  يوس 

 ) .رصج  جليه  ص جلطبج� 

“েয েকােনা বযি� মাতুযবরণ করেব মােয়র েপি েেেক মাত ভুিম� 

হেয়, অেবা বাু বয়েস, আর মানুষ েতা  তেদাভেয়র মােঝই 

হেয় োেক, তােদরেকই পুনরায় জীিবত করা হেব েতিষশ বছেরর 
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যুবক িহেসেব। অতঃপর তােদর মেশয েয জা�াতবাসীেদর 

অ�ভুণ� হেব, েস হেব পিরমােপ আদম আ.  র মত, েচহারা-

ছিবেত ইউসূা আ.  র মত  বং অ�েরর িদক েেেক আইয়ূব 

আ.  র মত। আর েস যিদ জাহা�ােমর অিশবাসীেদর অ�ভুণ� 

হয়, তেব তার পুনরুান হেব পাহােড়র মত িবশাল আকােরর 

শরীর িনেয়।”27 

 

* * * 

 

                                                           
27 বায়হাকী হাসান সনেদ হািদসিি বণণনা কেরেছন, যা আল-মুনেযরী ‘আত-

তারগীব’ (   নামক �ে�র মেশয বেলেছন; তাবারানী। ( جلتغيب 
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ষ� পিরেিদ 

সবণিনন মােনর জা�াতবাসীর মযণাদা 

১৮. মুগীরা ইবন েশা‘বা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

لَ « 
َ
دَْ�  مَي رَّ�هُ  مُوسَ  سَي

َ
هْلِ  أ

َ
غَّةِ  أ

ْ
لةًَ  جل دْخِلَ  مَي َ�عْدَ  يجَِءُ  رجَُلٌ  هُوَ  قيَلَ  مَْ�ِ

ُ
 أ

هْلُ 
َ
غَّةِ  أ

ْ
غَّةَ  جل

ْ
ُ  َ�يقَُيلُ  جل

َ
غَّةَ  جدْخُلِ  ل

ْ
ىْ  َ�يقَُولُ . جل

َ
 جلّيسُ  نزََلَ  صَقدَْ  كَيَْ   ربَّ  أ

خَذُصج مَغيَزِلهَُمْ 
َ
خَذَجرهِِمْ  صَأ

َ
ُ  َ�يقَُيلُ  أ

َ
رمَْضَ  ل
َ
نْ  أ

َ
كِ  مِثلُْ  لكََ  يَُ�ونَ  أ

ْ
 مِنْ  مَغِكٍ  مُغ

ْ�ييَ مُغوُكِ  ُّ يتُ  َ�يقَُولُ  ج َِ . صَمِثغْهُُ  صَمِثغْهُُ  صَمِثغْهُُ  صَمِثغْهُُ  ذَلكَِ  لكََ  َ�يقَُولُ . ربَّ  رَ

يَمِسَةِ  فِ  َ�قَيلَ 
ْ
يتُ  جل َِ ةُ  لكََ  هَذَج َ�يقَُولُ . ربَّ  رَ مْثيَلِِ  صبََشََ

َ
 جشْتَهَتْ  مَي صَلكََ  أ

تْ  َ�فْسُكَ  ّ
َ
يتُ  َ�يقَُولُ  . َ�يغُْكَ  صََ َِ بْمهَُمْ  ربَّ  قيَلَ . ربَّ  رَ

َ
لةًَ  فَي  قيَلَ  مَْ�ِ

ِكَ 
َ
صل
ُ
ينَ  أ ِ

ّ
ردَْتُ  جَ

َ
 صَلمَْ  َ�ْ�ٌ  رمََ  فَغمَْ  بَغيَهَْي صخََتَمْتُ  �يِدَِى كَمَجمَتَهُمْ  غَمَسْتُ  أ

ذُنٌ  ُسَْمَعْ 
ُ
بِ  عََ  َ�طُْمْ  صَلمَْ  أ

ْ
 ) .رصج  مسغم( . » َشٍََ  قَغ

“ কবার মূসা আলািহসসালাম তাঁর �িতপালকেক িজে স 

কেরিছেলন, জা�ােত সবেচেয় িনন�েরর েলাকিি েক হেব? 

আ�াহ বলেলন: েস হল  মন  ক বযি�, েয জা�াতবাসীেদরেক 
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জা�ােত �েবশ করােনার পর আসেব। তােক বলা হেব, জা�ােত 

�েবশ কর। েস বলেব: েহ �িতপালক! তা িকরেপ হেব? 

জা�াতীগণ েতা িনজ িনজ আবােসর অিশকারী হেয় েগেছন। তারা 

তােদর �াপয িনেয়েছন। তােক বলা হেব: পািেবীর েকােনা 

স�ােির সা�ােজযর সমপিরমাণ স�দ িনেয় িক তুিম স�� হেব? 

েস বলেব: েহ �ভু! আিম  েত খুিশ। আ�াহ বলেবন: েতামােক 

উ� পিরমাণ স�দ েদয়া হল, সােে েদয়া হল আরও 

সমপিরমাণ, আরও সমপিরমাণ, আরও সমপিরমাণ, আরও 

সমপিরমাণ, আরও সমপিরমাণ ; প�মবাের েস বেল উঠেব, আিম 

পিরতা ্, েহ আমার রব! আ�াহ বলেবন: আরও দশগণ েদয়া 

হল।   সবই েতামার জনয। তাছাড়া েতামার জনয রেয়েছ  মন 

িজিনস, যার �ারা মন তা ্ হয়, েচাখ জুড়ায়। েলাকিি বলেব: েহ 

আমার �ভু! আিম পিরতা ্। মূসা আ. বলেলন: েহ আমার রব! 

তাঁেদর মেশয সেবণা� েক? আ�াহ তা‘আলা বলেবন:  রা তারাই, 

যােদরেক আিম পছ� কের িনেয়িছ, তােদর মযণাদা আিম 

িনজহােত চূড়া�ভােব সু�িতি�ত কেরিছ, তারপর তােত েমাহর 

েমের েরেখিছ, তােত  মন িজিনস তােদর জনয েরেখিছ, যা েকান 
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চকু কখনও েদেখিন, েকান কান কখনও  েনিন  বং কারও 

অ�ের কখনও ক�নারও উদয় হয়িন।”28 

 

* * * 

 

                                                           
28 মুসিলম, অশযায়: ঈমান ( كتيب جلإيمين   ), পিরেিদ: জা�ােতর সবেচেয় 

িনন�েরর জা�াতবাসী (   باب
َ

دْ�
َ
هْلِ  أ

َ
َّةِ  أ َ ةً  يْْ

َ
�يِهَا مَْ�لِ ), হািদস নং- ৪৮৫   



 

43 

 

স্ম পিরেিদ 

জা�ােতর �রসমূহ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ن ﴿   و�م�
ۡ
َِل�  ق�دۡ  امِنٗ مُؤۡ  ۦتهِِ ي�أ ٰ ٱ ع� َّ � ٰ ٰ  تِ لِ�� �َ وْ

ُ
�هُمُ  �كِ� ف�أ ٰ ٱ ل �� �ّ ٰ �ۡ ٱ تُ َّ  ﴾ ٧ عُ��

]٧٥: طه[  

“আর যারা তাঁর কােছ সৎকমণ কের মুিমন অব�ায় আসেব, 

তােদর জনযই রেয়েছ উ�তম মযণাদা।”P28F

29 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা আরও বেলন: 

َِدف  ُ�ِٗ  ﴿ ٰ  نف �َ ٓ ٰ  ءِ ؤُ�� �َ ٓ و� ٓ  مِنۡ  ءِ ؤُ�� ا ط� ۚ  ءِ �� َِكِ� ا ّ� ن�  و�م� ��  ٓ ا ط� َِكِ�  ءُ �� �ّ  ۡ ا�� ًّ  ٢ ظُو
يۡ  نظُرۡ ٱ لۡ  ف� ك� َّ هُمۡ ��عۡ  ن�اف� �َ  ٰ � ��� ضٖ� ��عۡ  �� ةُ و� �ۡ  خِر�

�
ُ أ ��  ٰ �� �ّ �ۡ  تٖ د�

�
أ ُ و� �� 

 َۡ يٗ� ��                                                                              ]٢١  ،٢٠: جلاسجء[ ﴾ ٢ َِ

                                                           
29 সূরা �-হা: ৭৫ 
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“েতামার �িতপালক তাঁর দান �ারা  েদরেক  বং ওেদরেক 

সাহাযয কেরন; আর েতামার �িতপালেকর দান অবািরত। লকয 

কর, আিম িকভােব ওেদর  ক দলেক অপেরর উপর ে��� 

িদেয়িছ, আর আেখরাত েতা িন�য়ই মযণাদায় মহ্র ও গেণ 

ে��তর।”30 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

�سۡ  ّ�  ﴿ ٰ �ۡ ٱ ت�ويِ� ۡ ٱ مِن�  عِدُون� �� ؤۡ ل ۡ�ُ  مِنِ�� َُ وِْ�  ��
ُ
ِّ ٱ أ � َّ ۡ ٱو�  ل ٰ ل بيِلِ  ِ�  هِدُون� َُ��  س�

ِ ٱ مۡ  َّ
�
ٰ بأِ سِهِمۚۡ  لهِِمۡ �� َُ ن

�
أ ل�  و� َّ ُ ٱ ف� ۡ ٱ َّ ٰ ل مۡ  هِدِين� َُ��

�
ٰ بأِ سِهِمۡ  لهِِمۡ �� َُ ن

�
أ �  و� ٰ �ۡ ٱ ��  عِدِين� ��

 ۚ ةٗ �َ �ّ ُ�ِٗ  د� د�  و� ُ ٱ و�ع� � سۡ �ُۡ ٱ َّ ٰ ل�  �� َّ ف� ُ ٱ و� ۡ ٱ َّ ٰ ل �  هِدِين� َُ�� ٰ �ۡ ٱ �� َۡ  عِدِين� ��
�
 رًاأ

 َٗ ظِي ٰ  ٩ اع� �� �ّ غۡ  هُ مِِنۡ  تٖ د� ّ�ۡ��  َرِ�ةٗ و�م� ۚ و� ن�  ةٗ �� ُ ٱ و� َّ  ّٗ و َُ ا ��� ًَ  ﴾ ٩ ِّّ�ي
                                               ]٩٦  ،٩٥: جلنسيء[

“মুিমনেদর মেশয যারা অকম নয় অেচ  ের বেস োেক  বং 

যারা আ�াহর পেে  ীয় শন-�াণ �ারা িজহাদ কের, তারা সমান 

নয়। যারা  ীয় শন-�াণ �ারা িজহাদ কের আ�াহ তােদরেক, যারা 

 ের বেস োেক তােদর উপর মযণাদা িদেয়েছন; তােদর �েতযেকর 
                                                           
30 সূরা আল-ইসরা: ২০ - ২১ 
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জনয আ�াহ জা�ােতর ওয়াদা কেরেছন। যারা  ের বেস োেক 

তােদর উপর যারা িজহাদ কের তােদরেক আ�াহ মহাপুর�ােরর 

েকেষ ে��� িদেয়েছন।  সব তাঁর কাছ েেেক মযণাদা, কমা ও 

দয়া; আর আ�াহ কমাশীল, পরম দয়ালু।”31 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ُ ٱ ف�عِ ي�رۡ  ﴿ ِين� ٱ َّ َّ  ْ نُوا ِين� ٱو�  مِنُ�مۡ  ء�ام� َّ  ْ وتوُا
ُ
ٰ  م� عِلۡ �ۡ ٱ أ �� �ّ ُ ٱو�  تٖ� د� ا َّ �َ ِ  ب

لُون� ��عۡ  بِ�ٞ  َ�  ]١١: جلجيدلة[ ﴾ ١ خ�

“েতামােদর মেশয যারা ঈমান  েনেছ  বং যােদরেক  ান দান 

করা হেয়েছ আ�াহ তােদরেক মযণাদায় উ�ত করেবন; আর 

েতামরা যা কর, আ�াহ েস স�েকণ সিবেশষ অবিহত।”P31F

32 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

                                                           
31 সূরা আন-িনসা: ৯৫ - ৯৬ 
32 সূরা আল-মুজাদালা: ১১ 
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نِ ﴿ �َ ��
�
ٰ ّضِۡ  ّ�ب�ع� ٱ أ ِ ٱ ن� �� نۢ  َّ �َ طٖ  ء� ب�آ  ك� خ� ِ ٱ مِِن�  �سِ� َّ  

ۡ
أ ٰ و�م� ٮ نّمُۖ  هُ و� ه� َئِۡ  َ�  س� و�

ۡ ٱ صِ�ُ ل ٰ  هُمۡ  ١ َ� �� �ّ ِۗ ٱ عِند�  تٌ د� ُ ٱو�  َّ َّ  ۢ ا ب�صُِ� �َ ِ عۡ  ب لوُن� �� : بممجن جل[ ﴾ ١ َ�

١٦٣  ،١٦٢ [                                                                                                                

“আ�াহ েযিােত স��, েয তারই অনুসরণ কের, েস িক ওর মত, 

েয আ�াহর ে�ােশর পাষ হেয়েছ  বং জাহা�ামই যার আবাস? 

আর েসিা কত িনকা � �তযাবতণন�ল! আ�াহর কােছ তারা িবিভ� 

�েরর; তারা যা কের, আ�াহ েসসব ভালভােব েদেখন।”P32F

33 

১৯. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 جُري جلكو�ب رتجءصن كمي فوقهم من جلامف أهل يتجءصن جلغة أهل إن« 

 رسول يي:  قيلوج  . » نىغهم مي َفيَل جلامب أص جلشق من جلأفق ف جلاينم

؛  نيد  نفس صجَي ؛ ن� « : قيل.  غ�هم يدغاهي لا جلأنبييء مغيزل رغك!  جالله

 ) .رصج  جلخيري ص مسغم( . » جلمسغ� صفدقوج،  نيالله آمغوج رجيل

                                                           
33 সূরা আেল ইমরান: ১৬২ - ১৬৩ 
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“অবশযই জা�াতবাসীগণ তােদর উপেরর বালাখানার অিশবাসীেদর 

 মনভােব েদখেত পােব, েযমন েতামরা আকােশর পূবণ অেবা 

পি�ম িদগে� উউল দী্মান তারকা েদখেত পাও।  িা হেব 

তােদর মেশয মযণাদার বযবশােনর কারেণ। সাহাবীগণ বলেলন: েহ 

আ�াহর রাসূল!   েতা নবীগেণর জায়গা। তােঁদর ছাড়া অনযরা 

তোয় েপৗছেত পারেব না। িতিন বলেলন: হযাঁ, েস স্ার কসম, 

যাঁর হােত আমার �াণ! তারা  মন িকছু েলাক যারা আ�াহর 

�িত ঈমান  েনেছ  বং রাসূলগণেক সতয বেল  ীকার কেরেছ 

(তারা েসখােন েপৗছেত পারেব)।”34 

২০. আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 ن� مي جالله سبيل ف لغمجيهدين جالله أبدهي درجة ميئة جلغة ف إن«

 فِنه جلفمدصس فيسيلو  جالله َميس فِذج ، صجلأرض جلسميء ن� كمي جُرجت�

 ) .رصج  جلخيري( . » جلغة صأع جلغة أصسط
                                                           
34 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: সাি�র সূচনা ( جلغق ندء كتيب ), পিরেিদ: 

জা�ােতর বণণনা �সো যা  েসেছ  বং তা (আ�াহর) সাি� (  ففة ف جيء مي نيب

�غوقة صأنهي جلغة ), হািদস নং- ৩০৮৩; মুসিলম (১৭ / ১৬৯ - নববী)। 
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“আ�াহর পেে িজহাদকারীেদর জনয আ�াহ তা‘আলা জা�ােত 

 কশ’িি মযণাদার �র ��ত কের েরেখেছন। দু’িি �েরর মেশয 

বযবশান আসমান ও যমীেনর দূরে�র নযায়। সুতরাং েতামরা 

আ�াহর কােছ চাইেল োরদাউস চাইেব। কারণ,  িাই হল 

সবেচেয় উ্ম ও সেবণা� জা�াত।”35 

২১. আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন: 

 ص بغيه جالله ف� جلب إل أمه فجيءت،  غم  صهو ندر يو  جليرثة أفيب«

 ف ي�ن فِن،  م� حيرثة م�لة بمفت قد!  جالله رسول يي فقيلت،  سغم

 أص ص�ك : فقيل؟  أفغع مي رم،  جلأخمى ر�ن ص�ن،  صأحتسب أفب جلغة

رصج  ( . »جلفمدصس جغة ف ص�نه،  كث�ة جغين إنهي؟ � صجحدة جغة أص هدغت

 ) .جلخيري

“বদেরর যুেুর িদন হােরসা রা. শহীদ হেলন, আর তখন িতিন 

অ�া্ বয়� িছেলন। তারঁ মা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

                                                           
35 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: িজহাদ ( صجلس� جلهيد كتيب ), পিরেিদ: আ�াহর 

পেে িজহাদকারীেদর মযণাদা (  سبي� هذ  يقيل.  جالله سبيل ف جلجيهدين درجيت نيب

سبي� صهذج ), হািদস নং- ২৬৩৭ 
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ওয়াসা�ােমর কােছ  েস বলেলন: েহ আ�াহর রাসূল! আমার 

সােে হািরসার �ান স�েকণ আপিন েতা অবশযই জােনন। েস যিদ 

জা�াতী হয়, তাহেল আিম ৈশযণ শারণ করব  বং সাওয়াব মেন 

করব। আর যিদ অনয িকছু হয়, তাহেল আপিন েদখেত পােবন 

আিম িক কির। রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বলেলন: েতামার জনয আােসাস! অেবা তুিম িক েবওকুা হেয় 

েগল! জা�াত িক  কিা নািক? জা�াত েতা অেনক। আর েসই 

হােরসা েতা রেয়েছ জা�াতুল োরদাউেসর মােঝ।”36 

২২. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 جُري جلكو�ب رمصن كمي مغهم أسفل هو من ل�جهم جلع� جُرجيت أهل إن«

 ) .رصج  أدد ص جلتمذي( . » صأنعمي مغهم صبمم ن�م أني صجن،  جلسميء أفق ف

“িন�য়ই (জা�ােতর) উ� মযণাদাস�� বযি�েদরেক যারা তােদর 

েেেক িনন�ের অব�ান করেব তারা তােদরেক েদখেত পােব, 

                                                           
36 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: মাগাযী ( ايزيجل كتيب ), পিরেিদ: বদর যুেু 

অংশ�হণকারীর মযণাদা ( ندرج شهد من فضل نيب  হািদস নং- ৩৭৬১ 
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েযমন েতামরা আকােশর উ� িদগে� উউল দী্মান তারকা 

েদখেত পাও। আর আবূ বকর ও ওমর রা. তােদর অ�ভুণ�  বং 

তাঁরা উভেয় েস েন‘আমেত �েবশ করেব, আর তােদর জনয েসিা 

যোযে37।”38 

২৩. আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 أ� ! رب يي:  فيقول،  جلغة ف جلصيلح لغعدد جُرجة ل�فع جل ص بز جالله جن« 

 ) .رصج  أدد( . »لك  صُك نيستافير:  فيقول؟  هذ  ل

“িন�য়ই আ�াহ তা‘আলা জা�ােতর মেশয সৎ বা�ার মযণাদােক 

সুউ� ও সমু�ত করেবন; অতঃপর েস বলেব: েহ আমার 

�িতপালক! আমার  ই মযণাদা িকভােব হল? তখন িতিন বলেবন: 

                                                           
 শশিির কেয়কিি অেণ আেছ, সবকয়িি অেণেক আিম  খােন  কসােে صأنعمي 37

বণণনা কেরিছ। [স�াদক] 
38 আহমদ; িতরিমযী, আর  ই হািদসিি ‘সহীহল জােম’ ( فحيح جليمع   )  র 

মেশয আেছ, �িমক নং- ২০২৬ 
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েতামার স�ান কতা ণক েতামার জনয কমা �ােণনা করার 

কারেণ।”39 

২৪. আবদু�াহ ইবন আমর ইবিনল ‘আস রািদয়া�াহ ‘আনহমা 

েেেক বিণণত, িতিন বেলন, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন: 

قُمْآنِ  لصَِيحِبِ  ُ�قَيلُ  «
ْ
 :  جل

ْ
�ْييَ فِ  رمَُرلُّ  كُغتَْ  كَمَي صَرَرلّْ ،  صَجرْرقَِ  جقمَْأ ُّ  فَِنِّ ،  ج

لكََ   ) .رصج  أنو دجصد ص جلتمذي (  . » َِقْمَؤُهَي آيةٍَ  آخِمِ  بِغدَْ  مَْ�ِ

“(িকয়ামেতর িদন) কুরআন পাঠকারীেক বলা হেব: কুরআন পড় 

 বং জা�ােতর মানিযেল আেরাহন কর  বং েেেম েেেম কুরআন 

পড়েত োক েযমন তুিম দুিনয়ায় পড়েত। কারণ, জা�ােত েতামার 

�ান (মানিযল) হেব েসই েশষ আয়াতিি েশষ করা পযণ�, যা তুিম 

পড়ছ।”P39F

40 

                                                           
39 আহমদ; হাোজ ইবনু কাছীর ‘আন-িনহায়া’ (  / র মেশয (২  ( جلهيية 

৩৪০) বেলন: তার সনদ সহীহ। 
40 আবূ দাউদ; িতরিমযী, আর িতিন বেলন: হািদসিি হাসান, সহীহ। 
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২৫. াাদালা ইবন ‘উবাইদ  বং তামীম আদ-দারী রািদয়া�াহ 

‘আনহমা েেেক বিণণত, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

 صمي جُنيي من خ� صجلقغطير ، قغطير ل كتب ؛ لغة ف آييت بش قمأ من« 

 آية ن�ل صجرق جقمأ :بز ص جل  ر�ك يقول ؛ جلقييمة يو  كن فِذج ، فيهي

 ، جقدض :جالله بز ص جل لغعدد يقول،  معه آية آخم إل ينت� حَ، درجة

 ص�هذ  جل� نهذ :  فيقول . أبغم أنت!  رب يي : نيد  جلعدد فيقول ،فيقدض

 ) .رصج  جلطبج� (  . »جلعيم

“েয বযি� রােষ (আল-কুরআেনর) দশিি আয়াত িতলাওয়াত 

করেব, তার জনয  ক ‘িকনতার’P40F

41
P (সাওয়াব) িলেখ েদয়া হেব; 

আর  ক ‘িকনতার’ দুিনয়া ও তার মেশয যা িকছু আেছ, তার 

েচেয় অেনক েবিশ উ্ম; সুতরাং যখন িকয়ামেতর িদন আসেব, 

তখন আ�াহ তা‘আলা বলেবন: তুিম পড়  বং �েতযকিি 

আয়ােতর িবিনমেয়  কিি কের মযণাদার িসিড় েবেয় উপেরর 

                                                           
41 িকনতার (  শেশর বযাখা: ‘িকনতার’ হল  কিি িবেশষ পিরমাপ, যা ( قغطير 

িবিভ� যুেগ িবিভ� রকম হেয় আসেছ;  কশ রতল; েকািি; অিশক স�দ। — 

েদখুন:  ইসলািমক াাউে�শন আরবী - বাংলা অিভশান  বং ড. মুহা�দ 

াজলুর রহমান, আরবী - বাংলা বযবহািরক অিভশান। 
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িদেক উঠ,  ভােব কের েস যখন তার আয়ে্ োকা সবণেশষ 

আয়াত পাঠ করেব, তখন আ�াহ তা‘আলা বা�ােক লকয কের 

বলেবন: �হণ কর, তখন েস �হণ করেব, তখন বা�া তার হাত 

িদেয় ইিাত কের বলেব, েহ রব! আপিন ভােলা জােনন, (আিম 

িক �হণ করব?) তখন িতিন বলেবন:   �ায়ী জীবন েেেক আর 

  সুেখর জীবন েেেক।”42 

* * * 

 

                                                           
42 হাইছামী ‘আল-মাজমা‘ (  র মেশয (২ / ২৬৭) বেলন: তাবারানী  ( جلجمع 

‘আল-কাবীর’ ( ) ’ও ‘আল-আওসাত ( جلكد�  جلأصسط   )  র মেশয হািদসখানা 

বণণনা কেরেছন, তার সনেদ ইসমাঈল ইবন ‘আইয়াশ নােম  কজন বণণনাকারী 

আেছন, িক� শামবাসীেদর িনকি েেেক তার িকছু বণণনা রেয়েছ, যা 

�হণেযাগয, আর  িি েসগেলার অ�গণত। 
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অ�ম পিরেিদ 

জা�ােতর সেবণা� মযণাদপূণণ �ান 

২৬. আবদু�াহ ইবন ‘আমর ইবিনল ‘আস রািদয়া�াহ ‘আনহমা 

েেেক বিণণত, িতিন নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত 

 েনেছন: 

ذََّنَ  سَمِعْتُمُ  إِذَج « مُ
ْ
ّ  فَغّوج ُ�مّ  َ�قُولُ  مَي مِثلَْ  َ�قُولوُج جل ّ  فَّ�  مَنْ  فَِِنهُّ  عََ

 عََ

ُ  فَّ�  فَمَةً  َّ ج نهَِي بَغيَهِْ  ج َ  سَغوُج ُ�مّ  بَشًْ َّ وسَِيغةََ  لَِ  ج
ْ
لةٌَ  فَِِّ�هَي جل غَّةِ  فِ  مَْ�ِ

ْ
 جل

  رنَدْغَِ  لاَ 
ّ
ِ  بِديَدِ  مِنْ  لِعَددٍْ  إلاِ َّ رجُْو ج

َ
نْ  صَأ

َ
ُْونَ  أ

َ
نيَ أ

َ
لَ  َ�مَنْ  هُوَ  أ

َ
وسَِيغةََ  لَِ  سَي

ْ
 جل

ُ  حَغّتْ 
َ
 .» جلشّفَيبَةُ  ل

“যখন েতামরা মুয়ািমনেক আযান িদেত  নেব, তখন েতামরা েস 

যা বেল তাই বলেব। তারপর আমার উপর দুরদ পাঠ করেব। 

কারণ, েয আমার উপর  কবার দুরদ পাঠ কের, আ�াহ তা‘আলা 

তার িবিনমেয় তার উপর দশবার রহমত নািযল কেরন। পের 

আ�াহর কােছ আমার জনয ওসীলার েদা‘আ করেব। ওসীলা হল 

হল জা�ােতর  কিি িবেশষ �ান, যা আ�াহর বা�ােদর মেশয 
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েকান  ক বা�ােক েদয়া হেব। আিম আশা কির েয, আিমই হব 

েসই বা�া। েয আমার জনয ওসীলার েদা‘আ করেব, তার জনয 

আমার শাাা‘আত ৈবশ হেয় যােব।”43  

 

* * * 

 

                                                           
43 মুসিলম, অশযায়: সালাত ( جلصمة كتيب ), পিরেিদ: আযােনর জবােব 

মুয়ািমেনর অনুরপ বলা মু�াহাব;  রপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর উপর দরদ পাঠ করা  বং তাঁর জনয ওসীলা’র েদা‘য়া করা  
( قَوْلِ  جسْتِحْدَيبِ  بني

ْ
ذََّنِ  قَوْلِ  مِثلَْ  جل مُ

ْ
ّ  عََ  يصَُّ�  ُ�مّ  سَمِعَهُ  لمَِنْ  جل ِِ  صسغم بغيه جالله ف� جلّ

لُ  ُ�مّ 
َ
َ  �سَْي َّ ُ  ج

َ
وسَِيغةََ  ل
ْ
جل ), হািদস নং- ৮৭৫ 
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নবম পিরেিদ 

জা�ােতর িভি্ ও তার মািি 

২৭. আদু�াহ ইবন ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহমা েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

من يدخل جلغة حّ  : فقيل؟  جلغة بن صسغم بغيه جالله ف� جالله رسول سئل«

قيل . لا رد� ثيينه ص لا يف� شدينه ، ص يغعم فيهي ص لا يديس ، فيهي ص لا يموت 

ِغةٌ « :مي نغيؤهي ؟ قيل ! يي رسول جالله : 
َ
 صممطُهي،  فضةٍ  من صلغةٌ ،  ذهبٍ  من ل

لَُ صحصديؤهي،  جلزبفَمجن صرمُجنهُي جلمِسْكُ، َْ  . )رصج  جلطبج� (  . »صجليقوتُ  جلغ

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক জা�াত স�েকণ 

িজ াসা করা হল? জবােব িতিন বলেলন: েয বযি� জা�ােত 

�েবশ করেব, েস বযি� তােত িচরজীবন লাভ করেব  বং েস 

মাতুযবরণ করেব না; েস তােত সুখ-শাি� লাভ করেব  বং দুঃিখত 

ও িচি�ত হেব না; তার েপাষাক-পিরিদ পুরাতন হেব না  বং 

তার েযৗবন কখনও িবলু্ হেব না। িজ াসা করা হল: েহ 

আ�াহর রাসূল! তার (জা�ােতর) অবকাঠােমা িক শরেনর? জবােব 
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িতিন বলেলন:  কিি ইি হল  েণণর, আর অপর ইিিি হল 

েরৗেপযর, তার �া�ার হল িমশক, তার মািি হল জা‘ারান  বং 

তার ক�র বা পােরকুিচসমূহ হল মু�া ও ইয়াকূত (নীলকা� 

মিণ)।”44 

২৮. সাহল ইবন সা‘দ রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

رصج  (  . »  جُنيي ف دصجن�م ممجغ مثل مسك من ممجغ جلغة ف إن« 

 ) .جلطبج� 

“িন�য়ই দুিনয়ােত েতামােদর প গেলার চারণভূিমর মত কের 

জা�ােতর মেশয িমশেকর  কিি চারণভূিম োকেব।”P44F

45 

 

                                                           
44 ইবনু আিবদ দুিনয়া; তাবারানী; আল-মুনেযরী ‘আত-তারগীব’ (  ( جلتغيب 

নামক �ে�র মেশয (৬ / ২৮৫) হািদসিিেক হাসান বেলেছন; আর হাইছামীও 

‘আল-মাজমা‘ (   র মেশয (১০ / ৩৯৭) হািদসিিেক হাসান বেলেছন।  ( جلجمع 
45 তাবারানী উ্ম সনেদ হািদসিি বণণনা কেরেছন, যা আল-মুনেযরী ‘আত-

তারগীব’ (   নামক �ে�র মেশয (৬ / ২৮৭) বেলেছন। ( جلتغيب 
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২৯. আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ আবূ যর রািদয়া�াহ 

‘আনহ েেেক বণণনা কেরন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন: 

رويه ( . »يلسك  تريبها و�ذي يللؤلؤ جَابذ فيها فإذي يَْة دخلت...  «

 ) .يلخاري

“... আিম জা�ােত �েবশ করলাম, তখন তােত েদিখ অেনকগেলা 

মু�ার গ�ুজ  বং তার মািিসমূহ িমশক িমি�ত।” P45F

46 

 

অেণসহ হািদেসর িবেশষ শশ-তািলকা: 

 (   গ�ুজসমূহ। :( يَْابذ 

* * * 

 

                                                           
46 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: আ�ীয়া ( جلأنبييء كتيب ), পিরেিদ: ইি�স আ. 

স�েকণ আেলাচনা ( جلسم  بغيه إدر�س ذكم نيب ), হািদস নং- ৩১৬৪ 
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দশম পিরেিদ 

জা�ােতর �াসাদ, কক ও তাবুঁসমূহ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ٰ �� يِبِ�ةٗ  ِ�ن� و�م� ٰ  ِ�  ط� َّ دۡ  تِ َ� ]٧٢: جَو�ة[ ﴾ نٖ� ع�  

“আরও (ওয়াদা িদেিন) �ায়ী জা�াতসমূেহ উ্ম বাস�ােনর।”P46F

47 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা আরও বেলন: 

ٰ �ۡ ٱ ِ�  و�هُمۡ  ﴿ ]٣٧: سدي[ ﴾ ٣ ء�امِنُون�  تِ غُرُ��  

“আর তারা সুউ� �াসােদ িনরাপেদ োকেব।” P47F

48 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

﴿  ٰ �َ وْ
ُ
وۡ ُ�ۡ  �كِ� أ ا ف�ة� غُرۡ �ۡ ٱ ن� ز� �َ ِ ْ  ب وا ُ �� ُُل�قّوۡ  ص� ا ن� و� يِّةٗ  �يِه� ��  ٰ �� او�س� ًَ ٧ ﴾ 

]٧٤: جلفمقين[  

                                                           
47 সূরা আত-তাওবা: ৭২ 
48 সূরা সাবা: ৩৭ 



 

60 

“তারাই, যােদরেক �িতদান েদয়া হেব জা�ােতর সুউ� কক, 

েযেহতু তারা িছল ৈশযণশীল। আর তারা �া্ হেব েসখােন 

অিভবাদন ও সালাম।”49 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

﴿  ٰ ِين� ٱ ِ�نِ �� وۡ ٱ َّ ْ ّ�ق� َّهُمۡ  ا �هُمۡ  ّ� اف�وۡ  مِِن غُر�فٞ  ل ۡ  ِيِّةٞ مّبۡ  غُر�فٞ  قهِ� ۡ  مِن رِي�� ا��  تهِ�
 ٱ

�
ٰ نۡ ۡ� �� ۖ ِ ٱ د� و�عۡ  رُ ُ ٱ لفُِ ُ�ۡ  ��  َّ ۡ ٱ َّ اد� ل                                                                                                                              ]  ٢٠: جلزمم[ ﴾ ٢ َِيع�

“তেব যারা তােদর রেবর তাকওয়া অবল�ন কের, তােদর জনয 

আেছ বহ �াসাদ যার উপর িনিমণত আেরা �াসাদ, যার পাদেদেশ 

নদী �বািহত;  িা আ�াহ র �িততিত, আ�াহ �িততিতর 

িবপরীত কেরন না।”P49F

50 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ٰ مّقۡ  ُ�وّٞ  ﴿ ]٧٢: جلمدن[ ﴾ ٧ ي�امِ ۡ�ِ ٱ ِ�  تٞ صُو��  

                                                           
49 সূরা আল-াুরকান: ৭৫ 
50 সূরা যুমার: ২০ 
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“তারা হূর, তাঁবুেত সুরিকতা।”51 

৩০. আবূ মূসা আল-আশ‘আরী রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, 

িতিন বেলন, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

مِنِ  إنِّ  « َْ مُ
ْ
غَّةِ  فِ  لغِ

ْ
يَمَْةً  جل

َ
ةٍ  مِنْ  ل ََ ُ ل َْ ُ  ، مِيمً  سِتّونَ  طُولهَُي،  ُ�وَّفةٍَ  صَجحِدَةٍ  ل

مِنِ  َْ مُ
ْ
هْغوُنَ  ِ�يهَي لغِ

َ
مِنُ  بَغيَهِْمُ  َ�طُوفُ ،  أ َْ مُ

ْ
 . » َ�عْضًي َ�عْضُهُمْ  يمََى فَمَ ،  جل

 ) .رصج  جلخيري ص مسغم(

“িন�য়ই মুিমনেদর জনয জা�ােতর মেশয াাঁপা মূিতণর  কিি তাঁবু 

োকেব; আকােশর িদেক  র উ�তা হেব ষাি মাইল। তােত 

মুিমেনর পিরবার-পিরজন োকেব, তােদর কােছ মুিমন বযি�গণ 

যােব, তেব তােদর  কজন অপরজনেক েদখেত পােব না।”P51F

52 

 

                                                           
51 সূরা আর-রাহমান: ৭২ 
52 বুখারী, আস-সহীহ (৮ / ২৬৪ - াতহল বারী) ; মুসিলম, অশযায়: জা�াত 

 বং তার িনয়ামত ও অিশবাসীেদর বণণনা ( صأهغهي يمهينع صففة جلغة ), পিরেিদ: 

জা�ােতর তাঁবুসমূহ  বং মুিমনেদর জনয তােত েয পিরবার োকেব তার 

িববরণ �সো ( غَةِّ  خِيَي ِ  فِفَةِ  فِ  نيب
ْ
مِغِ�َ  صَمَي جل َْ مُ

ْ
هْغِ�َ  مِنَ  ِ�يهَي لغِ

َ
جلأ ), হািদস নং- 

৭৩৩৭। 
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৩১. আবূ মােলক আল-আশ‘আরী রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, 

িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 أبدهي ، ظيهمهي من ص�يطغهي،  نيطغهي من ظيهمهي يمى غمفة جلغة ف إن«

 صجليس نيلغيل صف�،  جلصيي  صرينع،  جلك  صألان،  جلطعي  أطعم لن جالله

 ) .رصج  أدد ص جنن حدين( . »نيي 

“িন�য়ই জা�ােতর মেশয  কিি কক োকেব, যার িভতর েেেক 

বিহভণাগ েদখা যােব  বং বিহভণাগ েেেক তার িভতরভাগ েদখা 

যােব; আ�াহ তা‘আলা তা ৈতির কেরেছন ঐ বযি�র জনয, েয 

অপরেক খাদয দান কের, নরম সুের কো বেল, সাওম পালন 

কের  বং মানুষ যখন  ুমায় তখন েস সালাত আদায় কের।” P52F

53 

                                                           
53 আহমদ; ইবন িহ�ান; ইমাম িতরিমযী র. হািদসিি আলী রা. েেেক বণণনা 

কেরেছন; আর তাবারানী ‘আল-কাবীর’ (  র মেশয আবদু�াহ ইবন  ( جلكد� 

‘আমর ইবিনল ‘আস রা. েেেক হািদসখানা বণণনা কেরেছন; আর আল-মুনেযরী 

‘আত-তারগীব’ (  নামক �ে�র মেশয (২ / ২৪) হািদসিিেক হাসান ( جلتغيب 

বেলেছন; আর অনুরপ ম�বয কেরেছন হাইছামী ‘আল-মাজমা‘ (  র  ( جلجمع 

মেশয (১০ / ৩৯৭); আর  ই হািদসিি ‘সহীহল জােম’ ( فحيح جليمع   )  র 

মেশয আেছ (২ / ২২০)। 
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৩২. আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন: 

 خد�ة هذ !  جالله رسول يي:  فقيل،  سغم ص بغيه جالله ف� جلب جب�ل أت«

 بغيهي فيقمأ أرتك � فِذج،  شجب أص طعي  أص إدج  فيه إنيء معهي أرت قد

 صلا فيه فخب لا،  قصب من جلغة ف نبيت صَشهي،  صم� ر�هي من جلسم 

 ) .رصج  جلخيري ص مسغم( . » نصب

“িজবরাঈল আ. নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েখদমেত 

হািযর হেয় বলেলন: েহ আ�াহর রাসূল! ঐ েয খািদজা রা.  কিি 

পাষ হােত িনেয় আসেছন। ঐ পােষ তরকারী অেবা খাদয�বয 

অেবা পানীয় রেয়েছ; যখন িতিন েপৗেছ যােবন, তখন তাঁেক তাঁর 

�িতপালেকর পক েেেক  বং আমার পক েেেক সালাম 

জানােবন, আর তাঁেক জা�ােতর  মন  কিি সুরময �াসােদর 

সুসংবাদ িদেবন, যার িভতরেদশ াাঁকা-েমািত �ারা ৈতির করা 

হেয়েছ। েসখােন োকেব না েকান �কার হ�েগাল  বং োকেব 

না েকান �কার ে�শ ও �াি�।” P53F

54 

                                                           
54 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: সাহাবীেদর াযীলত ( جلصحينة فضيئل كتيب ), 

পিরেিদ: নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােে খািদজা রািদয়া�াহ 
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৩৩. আবদু�াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহমা েেেক বিণণত, 

িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 »  جلغة ف نىتي ل جالله ن�،  ليضهي قطية كمفحص صلو  مسجدج الله ن� من« 

 ) .رصج  أدد( .

“েয বযি� আ�াহর স�ি�র উে েশয  কিি মাসিজদ িনমণাণ 

করল, যিদও তা িতিতর পািখর িডম পাড়ার উে েশয করা গেতণর 

মত হউক না েকন, তেব আ�াহ তা‘আলা েসই বযি�র জনয 

জা�ােতর মেশয  কিি  র ৈতির কের রাখেবন।”P54F

55 

৩৪. মুিমন জননী উে� হাবীবা রািদয়া�াহ ‘আনহা েেেক বিণণত, 

িতিন বেলন, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

                                                                                                            
‘আনহার িবেয়  বং তাঁর মযণাদা  (  خد�ة سلم و عليه يالله ص� يُب تزو�ج باب

عَه يالله رض وفضلها ), হািদস নং- ৩৬০৯; মুসিলম; আরও েদখুন: িমশকাতুল 

মাসাবীহ (৩ / ২৬৬)। 
55 আহমদ; আর আলবানী হািদসিিেক ‘সহীহল জােম’ ( فحيح جليمع   )  র 

মেশয (৫ / ২৬৫) সহীহ বেলেছন; আর সহীহাইন তো বুখারী ও মুসিলেমর 

মেশয উসমান ইবন ‘আফাান রা. েেেক বণণনা করা হেয়েছ। 
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ِ  يصَُّ�  مُسْغِمٍ  َ�ددٍْ  مِنْ  مَي«  ّ َِ  
ّ ْ  يوَْ ٍ  ُُ ََ ْ ةَ  ثنِ عَةً  بَشَْ

ْ
  فمَِ�ضَةٍ  َ�ْ�َ  َِطَوعًّ  رَ�

ّ
 إلاِ

 �َ�َ  ُ َّ ُ  ج
َ
غَّةِ  فِ  نىَتْيً ل

ْ
صْ  جل

َ
  أ

ّ
ُ  نُِ�َ  إلاِ

َ
غَّةِ  فِ  َ�يتٌْ  ل

ْ
 ) .رصج  مسغم( . » جل

“েয েকান মুসিলম বা�া ারয বযতীত ৈদিনক অিতির� বার 

রাকা‘আত সালাত আ�াহর উে শয আদায় করেব, আ�াহ তার 

জনয জা�ােত  কিি  র ৈতির করেবন অেবা বেলেছন, জা�ােত 

তার জনয  কিি  র ৈতির করা হেব।” P55F

56 

৩৫. আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 : قيلوج؟  جلقص هذج لن : قغتف،  ذهب من نقص أني فِذج،  جلغة دخغت« 

 نن بمم:  قيلوج ؟ هو صمن : فقغت،  هو أني أ� فظغغت ، قم�ش من لشيب

 ) .رصج  جلخيري ص مسغم( . » جلطيب

                                                           
56 মুসিলম, অশযায়: মুসািােরর সালাত ( ن�يلسافر صلاة ), পিরেিদ: ারেযর 

আেগ ও পের িনয়িমত সু�াত সালােতর াযীলত  বং তার রাকাত সংখযার 

িববরণ ( ضْلِ  باب
َ
بْلَ  يلريّتبَِةِ  يلسّنَِ  ف

َ
�  ِ فَريَئ

ْ
دَهُنّ  ضِ يل ْْ عَدَدِهِنّ  وََ�يَانِ  وََ� ), হািদস নং- 

১৭২৯; আর  ই হািদসিি ‘সহীহল জােম’ ( فحيح جليمع   )  র মেশয আেছ, 

�িমক নং- ৬২৩৪ 
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“আিম জা�ােত �েবশ করলাম; তখন আিম আমােক  কিি  েণণর 

�াসােদর িনকি েদখেত েপলাম। তখন আিম িজ াসা করলাম: 

 ই �াসাদিি কার জনয? তারা বলল: কুরাইশ বংেশর  ক 

যুবেকর জনয; তখন আিম শারণা করলাম েয, আিমই েসই বযি�; 

তারপর আিম িজ াসা করলাম: েক েসই যুবক? তারা বলল: 

ওমর ইবনুল খা্াব।”57 

৩৬. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 فيتقيفون،  صجلير جلغة ن� نقغطمة حبسوج جلير من جلَمغون خغص إذج «

،  جلغة ندخول لم أذن،  صهذنوج نقوج إذج حَ،  جُنيي ف نىغهم كنت مظيلم

 جلغة ف نمسكغه لأحدهم نيد  سغم ص بغيه جالله ف� �مد نفس فوجَي

 ) .رصج  جلخيري( . »  جُنيي ف كن نم�ل أدل

“মুিমনগণ যখন জাহা�াম েেেক মুি� পােব, তখন জা�াত ও 

জাহা�ােমর মাঝখােন  কিি পুেলর উপর তােদর আিেক রাখা 

হেব। তখন পািেবীেত  েকর �িত অেনযর যা যা জুলুম ও অনযায় 

                                                           
57 বুখারী ও মুসিলম। 
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িছল, তার �িতেশাশ �হেণর পের যখন তারা পিরি� হেয় যােব, 

তখন তােদরেক জা�ােত �েবেশর অনুমিত েদয়া হেব। সুতরাং 

েসই স্ার কসম, যাঁর হােত মুহা�েদর �াণ! িন�য়ই তােদর 

�েতযেক পািেবীেত তার আবাস�ল েযভােব িচনত, তার েচেয় 

অিশক সহেজ তার জা�ােতর আবাস�ল িচনেত পারেব।”58 

* * * 

 

                                                           
58 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: যুলুম ( يلظالم كتاب ), পিরেিদ: অপরােশর দ�  

( يلظالم قصاص باب ), হািদস নং- ২৩০৮ 
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 কাদশ পিরেিদ 

জা�ােতর নদী ও ঝণণাসমূহ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ِ ِ�ِ� � ِين� ٱ و� َّ  ْ نُوا ْ  ء�ام� َِلوُا ٰ ٱ و�ع� َّ � ٰ نّ  تِ لِ��
�
�هُمۡ  أ ٰ  ل َّ ۡ  تٖ َ� ۡ  مِن ريِ�� ا��  تهِ�

 ٱ
�
ٰ نۡ ۡ� �� ۖ ]٢٥: جلقمة[ ﴾ رُ  

“আর যারা ঈমান  েনেছ  বং সৎকাজ কেরেছ তােদরেক  ভ 

সংবাদ িদন েয, তােদর জনয রেয়েছ জা�াত, যার তলেদেশ নদী 

�বািহত।”P58F

59 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ِّ ٱ نّةِۡ�� ٱ مّث�لُ  ﴿ ۡ ٱ وعُِد�  ّ� ۖ ل تّقُون� َُ  ٓ ا نۡ  �يِه�
�
� ٰ ٓ  مِِن رٞ �� ۡ�ِ  ءٍ مّا نۡ  ء�اسِنٖ  ��

�
� ٰ و� ٖ  مِِن رٞ �� ���ّ 

ّ�ۡ  ّ�مۡ  ت�غ� عۡ  �� هُ ط� نۡ  ۥَُ
�
� ٰ و� ۡ  مِِنۡ  رٞ �� ةٖ  رٖ �� ّ َّ  ٰ َّ نۡ  رَِِ�� ِ�لِ

�
� ٰ و� لٖ  مِِنۡ  رٞ �� س� �  ع� ٗ�ِ ص� �هُمۡ  مف ل  و�

ا ٰ ٱ ُ�ِِ  مِن �يِه� �� �َ                                                               ]  ١٥: �مد[ ﴾ تِ َّ

                                                           
59 সূরা আল-বাকারা: ২৫। 
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“মু্াকীেদরেক েয জা�ােতর �িততিত েদয়া হেয়েছ তার দা�া�: 

তােত আেছ িনমণল পািনর নহরসমূহ, আেছ দুেশর নহরসমূহ যার 

 াদ অপিরবতণনীয়, আেছ পানকারীেদর জনয সু াদু সুরার 

নহরসমূহ, আেছ পিরেশািশত মশুর নহরসমূহ  বং েসখােন 

তােদর জনয োকেব �েতযক �কােরর ালমূল।”60 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ۡ ٱ إنِّ  ﴿ تّقِ�� ل ا�ٍ  ِ�  َُ ق� مِ�ٖ  م�
�
ٰ  ِ�  ٥ أ َّ ]٥٢  ،٥١: جُخين[ ﴾ ٥ و�ُ�يُونٖ  تٖ َ�  

“িন�য় মু্াকীরা োকেব িনরাপদ �ােন— উদযান ও ঝণণার 

মােঝ।”P60F

61 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ا ﴿ �َ يۡ  �يِهِ ۡ  ن�انِ �� ُ�انِ �� ]٥٠: جلمدن[ ﴾ ٥ رِ  

“উভয় উদযােন রেয়েছ �বাহমান দুই ��বণ।” P61F

62 

                                                           
60 সূরা মুহা�দ: ১৫ 
61 সূরা আদ-দুখান: ৫১ - ৫২ 
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আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ا ﴿ �َ يۡ  �يِهِ ت�انِ  ن�انِ �� اخ� َّ ]٦٦: جلمدن[ ﴾ ٦ ن�  

“উভয় উদযােন আেছ উিিলত দুই ��বণ।” P62F

63 

৩৭. মু‘য়ািবয়া রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 ُشقق ثم ، جلمم صِم،  جلغب صِم،  جلعسل صِم،  جليء ِم جلغة ف إن«

 ) .رصج  جلتمذي (  . »نعد جلأنهير

“িন�য়ই জা�ােতর মেশয োকেব পািনর সমু�, মশুর সমু�, দুেশর 

সমু�  বং মেদর সমু�; অতঃপর নদী-নালার বযব�া করা 

হেব।” P63F

64 

                                                                                                            
62 সূরা আর-রাহমান: ৫০ 
63 সূরা আর-রাহমান: ৬৬ 
64 িতরিমযী (৪ / ১০০), আর িতিন বেলন: হািদসিি হাসান, সহীহ। আর 

আলবানী হািদসিিেক সহীহ বেলেছন। 
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৩৮. আবদু�াহ ইবন ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহমা েেেক বিণণত, 

িতিন বেলন, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 رم�ته ، صجليقوت جُر ع ص�مج ،  ذهب من حيفتي ،  جلغة ف نهم جلكوثم« 

رصج  (  . »  جلغج من صأنيض،  جلعسل من أح� صميؤ ،  جلسك من أطيب

 ) .جلتمذي ص جنن ميجه 

“কাউসার হেি জা�ােতর মশযকার  কিি নদী; তার পা�ণেদশ বা 

িকনারা হল  েণণর; তার ে�াতশারা বা নালা হল মিণমু� ও 

ইয়াকুেতর উপর; তার মাি্কা হল িমশেকর েচেয় অিশক 

সুগ�ময়; তার পািন হেব মশুর েচেয় অিশক িমি� ও বরোর 

েচেয় অিশক সাদা।” P64F

65 

৩৯. আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

                                                           
65 িতরিমযী (৫ / ১২০), আর িতিন বেলন: হািদসিি হাসান, সহীহ। আর 

আলবানী হািদসিিেক সহীহ বেলেছন। ইবনু মাজাহ, হািদস নং- ৪৩৩৪ 
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 مي:  قغت ، جلجوف جُر قديب حيفتي  نغهم أني إذج جلغة ف أس� أني نىغمي« 

 طيده أص طيغه فِذج ، ر�ك أبطيك جَي جلكوثم هذج قيل ؟ جب�ل يي هذج

 ) .رصج  جلخيري( . »  أذفم مسك

“আিম জা�ােত �মণ করিছলাম,  মন সময়  ক ঝণণার কােছ 

আসার পর েদিখ েয তার দু’িি শাের াাপা মু�ার গ�ুজ রেয়েছ। 

আিম বললাম, েহ িজবরাঈল!  িা কী? িতিন বলেলন:  িা ঐ 

কাউসার, যা আপনার �ভু আপনােক দান কেরেছন। তখন 

েদখেত েপলাম েয, তার মািিেত অেবা �ােণ িছল উৎকা � মােনর 

িমশেকর সুগি�। (বণণনাকারী হদবা র. সে�হ কেরেছন)।”P65F

66 

৪০. আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন: 

 أبطينيه نهم ذجك:  قيل ؟ جلكوثم مي : سغم ص بغيه جالله ف� جالله رسول سئل« 

 أبغيقهي ط� فيهي،  جلعسل من صأح� ، جلغب من نييَي أشد جلغة ف يع� جالله

 جالله ف� جالله رسول قيل . ليبمة هذ  إن : بمم قيل . » مغهي جلزر كيبغيق

 ) .رصج  جلتمذي( . »  مغهي أحسن أْغتهي:  سغم ص بغيه

                                                           
66 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: েকামল হওয়া ( يلرقاق كتاب ), পিরেিদ: হাউয 

(কাউসােরর) বণণনা �সো ( يلوض ف باب ), হািদস নং- ৬২১০ 
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“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক �� করা হল: 

কাওসার িক? িতিন বলেলন:  িা  কিা ঝণণা বা নদী, যা আ�াহ 

তা‘আলা আমােক জা�ােতর মেশয দান করেবন, যা দুেশর েচেয় 

অেনক েবিশ সাদা  বং মশুর েচেয় অেনক েবিশ িমি�; তােত 

(জা�ােত)  মন সব পািখ োকেব, েযগেলার  াড় হেব উেির 

 ােড়র মত।” উমর রা. বলেলন: িন�য়ই েমািা তরতাজা 

িচ্াকষণক। তখন রাসলূ�ুাহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: 

তা যারা খােব তারা হেব আরও েবিশ সু�র ও উ্ম বা 

িচ্াকষণক।”67 

৪১. সা�াক র. েেেক বিণণত, িতিন বেলন: 

 ! بديس جنن يي فقيل،  نص  ك  نعدمي نيلديغة بديس نن جالله بدد ل  أنه« 

؟  نورهي مي : قغت.  ممآة كينهي فضة من نيضيء ممممة : قيل؟  غةجل أرض مي

 إنه ألا ، نورهي فذلك؛ جلشمس طغوع فيهي �وني جلت جلسيبة رأيت مي : قيل

،  لا : قيل؟  أخدصد أف؟  أنهيرهي فمي : قغت . زمهم�م صلا شمس فيهي لىس

 قيل،  هغي هي صلا هغي هي رفيض لا ، مستكغة جلغة أرض ع تمي صلكغهي

                                                           
67 িতরিমযী (৪ / ৮৭), িতিন হািদসিিেক হাসান বেলেছন। 
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 ثمم فيهي شجمة فيهي:  قيل؟  جلغة حغل فمي:  قغت . فكنت ! كو� : لي جالله

،  غصغهي من إله ج�درت كسوة مغهي جالله ص� أرجد فِذج،  جلممين كينه

  . »كنت  كمي فتجع رغطدق ثم ، ألوجن نعد ألوجني حغة سدع� بن ل فينفغقت

“িতিন আবদু�াহ ইবন আ�াস রা.  র দাি� শি� েলাপ পাওয়ার 

পর তাঁর সােে মদীনােত সাকাৎ কেরন, তখন িতিন বেলন: েহ 

ইবনু আ�াস! জা�ােতর ভূিম েকমন হেব? জবােব িতিন বলেলন: 

তা হেব েরৗেপযর েচেয় সাদা মােবণল (মরমর) পােেরর, মেন হেব 

েযন আয়নার মত। আিম িজ াসা করলাম: তার আেলা েকমন 

হেব? জবােব িতিন বলেলন: তুিম সূেযণাদয় হওয়া অব�ার েয 

সময়িি লকয কেরছ, েসিাই হল তার আেলা; তেব েসখােন সূযণ 

�খরতাপ িকংবা �চ� ঠা�া েকানিাই োকেব না। আিম িজ াসা 

করলাম: তার নদীগেলার অব�া েকমন হেব? েসগেলা িক গেতণর 

মেশয হেব? জবােব িতিন বলেলন: না, বরং েসগেলা �বািহত হেব 

জা�ােতর ভূিমর উপর িদেয় লু�ািয়ত (সু্) অব�ায়,  খান 

েসখান িদেয় (যষ-তষ সীমাল�ন কের) �বািহত হেব না, আ�াহ 

তা‘আলা তােক উে শয কের বলেবন: হও! তখন হেয় যােব। 

আিম িজ াসা করলাম: তারপর জা�ােতর েপাশাক-পিরিদগেলার 
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অব�া েকমন হেব? জবােব িতিন বলেলন: েসখােন গাছ োকেব, 

তােত আনােরর মত াল োকেব; তারপর যখন আ�াহর ব�ু 

বযি� েসখানকার (জা�ােতর) েপাশাক-পিরিদ বা কাপড় 

পিরশােনর ইিা েপাষণ করেব, তখন েসই গােছর ডাল েেেক 

তার িনকি তা েনেম আসেব, তারপর তা তার জনয স্রিি রং 

েবরং – র  েপাশােক পিরণত হেব; অতঃপর গাছিি িমেল যােব 

 বং পূেবণর অব�ায় িাের যােব।”68 

৪২. আবদু�াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহমা েেেক বিণণত, 

িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 رزقهم بغيهم �مج،  خضجء قدة ف ، جلغة نديب نهم نيرق ع جلشهدجء« 

 ) .رصج  أدد( . »  صبشيي ن�مة جلغة من

                                                           
68 ইবনু আিবদ দুিনয়া হািদসিি হাসান সনেদ বণণনা কেরেছন, যা আল-মুনেযরী 

‘আত-তারগীব’ (  নামক �ে�র মেশয (৬ / ২৯১) বেলেছন। ( جلتغيب 
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“শহীদগণ জা�ােতর দরজায় অবি�ত চকচেক নদীর তীের সবুজ 

গ�ুজ বা তাঁবুর মেশয অব�ান করেছ; তােদর িনকি জা�াত েেেক 

সকাল ও স�যায় তােদর িরিযক েবর হেয় আেস।”69 

 

* * *  

 

                                                           
69 আহমদ; হােকম; আর আলবানী হািদসিিেক ‘সহীহল জােম’ ( فحيح جليمع   ) 

 র মেশয (৩ / ২৩৫) হাসান বেলেছন। 
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�াদশ পিরেিদ 

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হাউেযর িববরণ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ٓ �ۡ  إِّ�ا
�
يۡ أ ٰ ط� وۡ �ۡ ٱ ك� َ� لِِ  ١ ث�ر� ك� َِكِ�  ف�ص� انئِ�ك�  إنِّ  ٢ رۡ ۡ�� ٱو�  لرِ�  ٱ هُو�  ش�

�
�ۡ ۡ� ُ �� ٣ ﴾ 

]٣  ،١: جلكوثم[  

“িন�য় আমরা আপনােক কাউছার দান কেরিছ। কােজই আপিন 

আপনার রেবর উে েশয সালাত আদায় করন  বং কুরবানী 

করন। িন�য় আপনার �িত িবে�ষ েপাষণকারীই েতা িনবণংশ।”P69F

70 

৪৩. আবদু�াহ ইবন ‘আমর ইবিনল ‘আস রািদয়া�াহ ‘আনহমা 

েেেক বিণণত, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন: 

،  جلسك من أطيب صر�ه،  جلغب من أنيض ميؤ ،  شهم مس�ة حوض« 

 ) .رصج  جلخيري( . » أندج يظمي فم مغهي شب من،  جلسميء كغجو  ص��جنه
                                                           
70 সূরা আল-কাউসার 
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“আমার হাউয (হাউেয কাউসার)  ক মােসর দূর� সমান (বড়) 

হেব; তার পািন হেব দুেশর েচেয় সাদা; তার �াণ হেব িমশেকর 

েচেয় েবিশ সুগ�যু�  বং তার পাষগেলা হেব আকােশর 

তারকার মত অিশক। েয বযি� তা েেেক পান করেব, েস আর 

কখনও িপপাসাতণ হেব না।”71 

৪৪. আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 جلأنير�ق من فيه ص�ن،  جلمن من صفغعيء أيغة ن� كمي حوض قدر إن« 

 ) .رصج  جلخيري ص مسغم ( . » جلسميء �و  كعدد

                                                           
71 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: েকামল হওয়া ( يلرقاق كتاب ), পিরেিদ: হাউয 

(কাউসােরর) বণণনা �সো ( يلوض ف باب ), হািদস নং- ৬২০৮ 
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“আমার হাউেযর পিরমাণ হল ইয়ামােনর আয়লা ও সান‘আ 

নামক �ান�েয়র দূরে�র সমান; আর তার পানপষসমূহ 

আকােশর তারকারািজর সংখযাতুলয।”72 

৪৫. আবূ হােযম র. েেেক বিণণত, িতিন সাহল ইবন সা‘দ 

রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বণণনা কেরন, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 ،أندج يظمي لم شب صمن ، شب ع مم من،  جلوض ع فمط�م أني« 

 : حيز  أنو قيل.  » ص�ىغهم نى� �يل ثم،  ص�عمفون� أبمفهم أقوج  ع ل�دن

 نعم فقغت ؟ سهل من سمعت هكذج:  فقيل،  بييش أب نن جلعمين فسمع�

 إنهم : فيقول « : فيهي يز�د صهو لسمعته جلدري سعيد أب ع أشهد : فقيل، 

 غ� لن سحقي سحقي فيقول . نعدك أحدثوج مي ردري لا إنك : فيقيل،  م�

 ) .رصج  جلخيري ص مسغم ( . » نعدي

                                                           
72 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: েকামল হওয়া ( يلرقاق كتاب ), পিরেিদ: হাউয 

(কাউসােরর) বণণনা �সো ( يلوض ف باب ), হািদস নং- ৬২০৯; মুসিলম (৯ / 

৬২ - নববী)। 
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“আিম েতামােদর আেগ হাউেযর শাের েপৗছব। েয আমার িনকি 

িদেয় অিত�ম করেব, েস হাউেযর পািন পান করেব; আর েয 

(হাউেযর) পািন পান করেব, েস আর কখনও িপপাসাতণ হেব না। 

িনঃসে�েহ িকছু স�দায় আমার সামেন (হাউেয) উপি�ত হেব। 

আিম তােদরেক িচনেত পারব, আর তারাও আমােক িচনেত 

পারেব।  রপর আমার  বং তােদর মােঝ �িতব�কতার েদয়াল 

ৈতির কের েদয়া হেব। বণণনাকারী আবূ হািযম বেলন: নুমান ইবন 

আবূ ‘আইয়যাশ আমার কাছ েেেক হািদস �বণ করার পর 

বলেলন, তুিমও িক সাহল েেেক  রপ  েনছ? তখন আিম 

বললাম: হযাঁ। িতিন বলেলন: আিম আবূ সা‘ঈদ খুদরী রা. স�েকণ 

সাকয িদিি েয, আিম তার কাছ েেেক  তিুকু অিতির�  েনিছ 

েয, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: আিম তখন 

বলব:  রা েতা আমারই উ�ত; তখন বলা হেব, তুিম েতা জান 

না, েতামার পের  রা িক সব নতুন নতুন কীিতণকলাপ কেরেছ। 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, তখন আিম বলব: 
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আমার পের যারা দীেনর মােঝ পিরবতণন  েনেছ, তারা আ�াহর 

রহমত েেেক দূের োকুক।”73 

ইমাম বুখারী র. বেলেছন: “ইবনু আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহ 

বেলন:  سحقي অেণ- দূর� / দূর হউক।  

অেণসহ হািদেসর িবেশষ শশ-তািলকা: 

 (  ,িযিন সবণ�েম আগমন করেবন তােদর জনয হাউয :( يلفرط 

বালিত ও পািন পােনর অনযানয উপকরণসমূহেক যোযেভােব 

��ত কের রাখার জনয। 

(  হাউেযর িনকি েপৗছার েকেষ আিম :( يلوض ع فرط�م

েতামােদর সকেলর অ�গামী হব। 

৪৬. আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

                                                           
73 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: েকামল হওয়া ( يلرقاق كتاب ), পিরেিদ: হাউয 

(কাউসােরর) বণণনা �সো ( يلوض ف باب ), হািদস নং- ৬২১২; মুসিলম (১৫ / 

৫৩ - নববী)। 
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ة صمغبي نىت ن� مي«  رصج  ( . »حوض  ع صمغبي،  جلغة ر�يض من رصَ

 ) .جلخيري ص مسغم 

“আমার  র  বং আমার িম�েরর মশযবতণী �ান জা�ােতর 

বাগানসমূেহর মশয েেেক  কিি বাগান। আর আমার িম�র 

আমার হাউেযর উপর অবি�ত।” P73F

74 

৪৭. আসমা িবনত আিব বকর রািদয়া�াহ ‘আনহমা েেেক বিণণত, 

িতিন বেলন, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

خَذ،  مغ�م ع يمد من أنظم حَ،  جلوض ع إ�«  ،  دص� نيس صسي

،  صجالله؟  نعدك بمغوج مي شعمت هل :فيقيل.  أمت صمن م�!  رب يي:  فيقول

 نعوذ إني !ج�:  يقول مغيكة أب جنن فكن.  » أبقينهم ع يمجعون نمحوج مي

 ) .رصج  جلخيري ص مسغم ( . »دينغي  بن نفت أص،  أبقينغي ع نمجع أن نك

“িন�য়ই আিম হাউেযর তীের োকব। যােত কের েতামােদর মাঝ 

েেেক যারা আমার কােছ আসেব, আিম তােদরেক েদখেত পাই। 

                                                           
74 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: েকামল হওয়া ( يلرقاق كتاب ), পিরেিদ: হাউয 

(কাউসােরর) বণণনা �সো ( يلوض ف باب ), হািদস নং- ৬২১৬; মুসিলম (৯ / 

৬২ - নববী)। 
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তখন িকছু েলাকেক আমার সামেন েেেক শের িনেয় যাওয়া হেব; 

তখন আিম বলব: েহ আমার �িতপালক!  রা আমার েলাক,  রা 

আমার উ�ত। তখন বলা হেব: তুিম িক জান েতামার পের  রা 

িক সব কেরেছ? আ�াহর কসম!  রা দীন েেেক সবণদাই 

প�াদমুখী হেয়িছল।”75 

তখন ইবন আিব মুলায়কা বলেলন: েহ আ�াহ! দীন েেেক পা� 

�দশণন করা েেেক অেবা দীেনর বযাপাের িাতনায় পিতত হওয়া 

েেেক আমরা েতামার কােছ আ�য় চাই। 

৪৮. আবূ যর রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন: 

تُ « 
ْ
ِ  رسَُولَ  ييَ : قُغ َّ وَضِْ  آِ�يةَُ  مَي!  ج

ْ
ِى «:  قيَلَ ؟  جل

ّ
 �يَِدِ ِ  ُ�مَّدٍ  َ�فْسُ  صَجَ

ثَُ  لآنىِتَُهُ 
ْ
ْ
َ
ُو ِ  بَدَدِ  مِنْ  أ

ُ
لاَ ،  صََ�وَجكِدِهَي جلسّمَيءِ  �

َ
مُظْغِمَةِ  جلغّيغْةَِ  فِ  أ

ْ
مُصْحِيةَِ  جل

ْ
 جل

غَّةِ  آِ�يةَُ ، 
ْ
  لمَْ  مِغهَْي شَِبَ  مَنْ  جل

ْ
 مِنَ  مَِ�جنيَنِ  ِ�يهِ  خُبُ �شَْ  ، بَغيَهِْ  مَي آخِمَ  َ�ظْمَي

                                                           
75 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: েকামল হওয়া ( يلرقاق كتاب ), পিরেিদ: হাউয 

(কাউসােরর) বণণনা �সো ( يلوض ف باب ), হািদস নং- ৬২২০; মুসিলম (১৫ / 

৫৫ - নববী)। 
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غَّةِ 
ْ
  لمَْ  مِغهُْ  شَِبَ  مَنْ ،  جل

ْ
هُ ،  َ�ظْمَي َُ   َ�مّينَ  َ�ْ�َ  مَي،  طُولِِ  مِثلُْ  بَمْ

َ
يغْةََ  إلِ
َ
،  أ

شَدّ  مَيؤُ ُ 
َ
ي أ ًَ حَْ� ،  جلغّبَِ  مِنَ  َ�ييَ

َ
عَسَلِ  مِنَ  صَأ

ْ
 ) .رصج  مسغم ( . »جل

“আিম বললাম: েহ আ�াহর রাসূল! হাউেযর পাষ সংখযা কত 

হেব? জবােব িতিন বলেলন: “যাঁর হােত আমার জীবন, তাঁর 

কসম! েসই হাউেযর পাষ  মন রােতর আকােশর নকষ ও 

তারকারািজর েচেয়ও েবিশ, যার অ�কাের েকান পিরবতণন  েি 

না। ঐ পাষ জা�ােতরই পাষ; েয বযি� ঐ পাষ েেেক পান 

করেব, েস বযি� েশষ পযণ� আর িপপাসাতণ হেব না। ঐ হাউেযর 

মেশয জা�াত েেেক �বািহত দু’িি নালার সংেযাগ রেয়েছ। েয 

বযি� ঐ হাউয েেেক পান করেব, েস আর িপপাসাতণ হেব না। 

েসই হাউেযর ৈদ ণয ও �� সমান হেব, েসই হাউেযর �শ�তা 

আ�ান েেেক আয়লার মশযবতণী দূরে�র সমান। েসই হাউেযর 

পািন দুেশর েচেয় েবিশ সাদা  বং মশুর েচেয় েবিশ িমি�।” P75F

76 

                                                           
76 মুসিলম, আস-সহীহ, অশযায়: াাদােয়ল (يلفضائل), পিরেিদ: আমােদর নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জনয হাউয সাবয� হওয়া  বং তার িববরণ 

�সো ( بَاتِ  باب
ْ
ََا رَوْضِ  إِ� وَصِفَاتهِِ  -وسلم عليه يالله ص�- ََِيِّ ), হািদস নং- ৬১২৯ 



 

85 

৪৯. সাওবান রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

ي شَدّ ص أ،  جلعسل من أح� ميؤ ،  بمين إل بدن ن� مي حوض«  ًَ  مِنْ  َ�ييَ

 أصل،  أندج نعدهي يظمي لم مغه شب من ،كغجو  جلسميء  أْوجنه ص ، جلغّبَِ 

 جَين لا،  ثييني جُ�س ، رؤصسي جلشعث ، جلهيجم�ن فقمجء صرصدج عّ  جليس

 ُ جَي يعطون صجَين،  جلغعميت يغكحون لا ، جلسدد أنوجب لم رفتح

  . » لم جَي يعطون صلا،  بغيهم

“আমার হাউেযর বড়� ‘আদন’ েেেক ‘আ�ান’ পযণ� দূরে�র 

সমান; তার পািন মশুর েচেয় েবিশ িমি�, দুেশর েচেয় অেনক 

েবিশ সাদা, তার পােষর সংখযা আকােশর তারকারািজর মত; েয 

বযি� তার েেেক পান করেব, েস আর েকান িদন িপপাসাতণ হেব 

না। আমার িনকি সবণ�েম আগমনকারী বযি� হেব হতদির� 

মুহািজরগণ, যােদর  েলােমেলা মাো ও মিলন েপাশাক, যােদর 

জনয নযাযয দরজাসমূহ েখালা হয় না, যারা �াচুযণশালী নারীেদরেক 

িবেয় করেত সকম হয় না; আর যােদর কাছ েেেক তােদর উপর 
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নয� যাবতীয় ব� আদায় কের েনওয়া হয়, অেচ তােদর অিশকার 

সিঠকভােব তােদরেক েদয়া হয় না।”77 

৫০. ‘উকবা ইবন ‘আেমর রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন: 

 ع فمره أحد أهل ع فص�،  يومي خمج سغم ص بغيه جالله ف� جلب أن« 

،  بغي�م شهيد صأني،  ل�م فمط إ� «:  فقيل،  جلغب ع جنصف ثم،  جليت

 أص جلأرض خزجئن مفيريح أبطيت ص��،  جلآن حوض إل لأنظم صجالله ص��

 صل�ن،  نعدي ُش�وج أن بغي�م أخيف مي صجالله ص��،  جلأرض مفيريح

 ) .رصج  جلخيري ص مسغم ( . » فيهي رغيفسوج أن بغي�م أخيف

“নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম  কিদন েবর হেলন  বং 

ওহদ যুেু শহীদেদর �িত জানাযার সালােতর মত কের সালাত 

আদায় করেলন; অতঃপর িতিন িম�ের িাের  েস বলেলন: 

“িন�য়ই আিম েতামােদর জনয হাউেযর িকনাের আেগ েপৗছব। 

িন�য় আিম েতামােদর (কাযণাবলীর) সাকী হব। আ�াহর কসম! 

আিম  ই মুহূেতণ আমার হাউয েদখেত পািি। িন�য়ই আমােক 

                                                           
77 ইবনু আিব ‘আেসম, আস-সু�াহ (২ / ৩৪৭)। 
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িব� ভা�ােরর চািব �দান করা হেয়েছ, অেবা (বেলেছন) িবে�র 

চািব �দান করা হেয়েছ। আ�াহর কসম! আমার মাতুযর পর 

েতামরা িশকণ করেব   ভয় কির না; তেব েতামােদর স�েকণ 

আমার ভয় হয় েয, দুিনয়া অজণেন েতামরা পর�ের �িতেযািগতা 

করেব।”78 

* * *  

 

                                                           
78 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: েকামল হওয়া ( يلرقاق كتاب ), পিরেিদ: হাউয 

(কাউসােরর) বণণনা �সো ( يلوض ف باب ), হািদস নং- ৬২১৮; মুসিলম (১৫ / 

৫৭ - নববী)। 



 

88 

 

ষেয়াদশ পিরেিদ 

জা�ােতর বাক 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

صۡ ﴿
�
أ ٰ و� ٓ  َِ�ِ ۡ�� ٱ بُ �� ا صۡ  م�

�
ٰ أ ۡ  ّٖ سِدۡ  ِ�  ٢ َِ�ِ ۡ�� ٱ بُ �� و�ٖ َّ لۡ  ٢ َُ و�ٖ  حٖ و�ط� َُ  مّن

َۡ  و�ظِلِٖ  ٢ ٓ  ٣ دُو�ٖ مّ ا ٰ  ٣ كُوبٖ مّسۡ  ءٖ و�م� �� ةٖ و� �ٖ  كِه� ثِ��   ،٢٧: جلوجقعة[ ﴾ ٣ ك�

٣٢ [                                                                                                                     

“আর ডান িদেকর দল, কত ভাগযবান ডান িদেকর দল! তারা 

োকেব  মন উদযােন, যােত আেছ কািঁাহীন কুলগাছ  বং কাঁিদ 

ভরা কলা গাছ; আর স�সািরত ছায়া; আর সদা �বাহমান পািন 

 বং �চুর ালমূল।”P78F

79 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা আরও বেলন: 

                                                           
79 সূরা আল-ওয়ািকয়া: ২৭ - ৩২ 
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نۡ  ﴿ �َ ِ ل اف�  و� ام�  خ� ق� هِِ  م� َِ نّت�انِ  ۦّ� يِِ  ٤ َ�
�
ٓ  ف�بأِ ا ءِ ء�ا�� �َ �َُِِ ب�انِ  ّ� ذِِ ٓ  ٤ تُ�� ات�ا  ُ�و�

 ۡ�
�
]٤٨  ،٤٦: جلمدن[ ﴾ ٤ ن�انٖ أ  

“আর েয তার রেবর স�ুেখ উপি�ত হওয়ার ভয় রােখ, তার 

জনয রেয়েছ দুিি উদযান। কােজই েতামরা উভেয় েতামােদর 

রেবর েকান অনু�েহ িমেযােরাপ করেব? উভয়ই বহ শাখা-

প�বিবিশ�।” P79F

80 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ا و�مِن ﴿ �َ نّت�انِ  دُونهِِ يِِ  ٦ َ�
�
ٓ  ف�بأِ ا ءِ ء�ا�� �َ �َُِِ ب�انِ  ّ� ذِِ آ مُدۡ  ٦ تُ��  ﴾ ٦ مّت�انِ ه�
]٦٤  ،٦٢: جلمدن[  

“  উদযান দুিি ছাড়া আেরা দুিি উদযান রেয়েছ। কােজই েতামরা 

উভেয় েতামােদর রেবর েকান অনু�েহ িমেযােরাপ করেব?  ন 

সবুজ   উদযান দু’িি।” P80F

81 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা আরও বেলন: 

                                                           
80 সূরা আর-রাহমান: ৪৬ - ৪৮ 
81 সূরা আর-রাহমান: ৬২ - ৬৪ 
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ۡ ٱ إنِّ  ﴿ تّقِ�� ل َُ  �ِ  ٰ ]٤١: جلمسمت[ ﴾ ٤ و�ُ�يُونٖ  لٖ ظِ��  

“িন�য় মু্াকীরা োকেব ছায়ায় ও ��বণবহল �ােন।”P81F

82 

৫১. আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

إن شئتم  . »يقطعهي  لا ع  ميئة ظغهي ف جلمجكب �س�،  شجمة جلغة ف إن «

َۡ  و�ظِلِٖ  ﴿: فيقمؤصج  ٓ  ٣ دُو�ٖ مّ ا  ) .رصج  جلخيري( ﴾ ٣ كُوبٖ مّسۡ  ءٖ و�م�

“িন�য়ই জা�ােতর মােঝ  মন  কিি বাক হেব, যার ছায়ার 

মােঝ  কজন আেরাহী  কশ বছর পযণ� �মণ করেত পারেব, 

তবুও বােকর ছায়ােক অিত�ম করেত পারেব না। যিদ েতামরা 

চাও, তাহেল েতামরা পাঠ কর: (আর স�সািরত ছায়া  বং সদা 

�বাহমান পািন)।”P82F

83 

                                                           
82 সূরা আল-মুরসালাত: ৪১ 
83 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: সাি�র সূচনা ( جلغق ندء كتيب ), পিরেিদ: 

জা�ােতর বণণনা �সো যা  েসেছ  বং তা (আ�াহর) সাি� (  ففة ف جيء مي نيب

�غوقة صأنهي جلغة ), হািদস নং- ৩০৭৯ 



 

91 

৫২. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 مي ع  ميئة جلس�ع جلضمم جلوجد جلمجكب �س�،  لشجمة جلغة ف إن«

 ) .رصج  جلخيري ص مسغم( . »يقطعهي

“িন�য়ই জা�ােতর মােঝ  মন  কিি বাক হেব, যার ছায়ায় 

উৎকা �, উৎাু� ও �তগামী অে�র  কজন আেরাহী  কশ বছর 

পযণ� �মণ করেত পারেব, তবুও তার ছায়া অিত�ম করেত 

পারেব না।”P83F

84 

৫৩. আসমা িবনত আিব বকর রািদয়া�াহ ‘আনহমা েেেক বিণণত, 

িতিন বেলন, আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

িসদরাতুল মু�াহার বযাপাের আেলাচনা করেত  েনিছ, তখন িতিন 

বেলেছন: 

                                                           
84 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: েকামল হওয়া ( يلرقاق كتاب ), পিরেিদ: জা�াত 

ও জাহা�ােমর বণণনা �সো ( ويُار يَْة صفة باب ), হািদস নং- ৬১৮৬; মুসিলম 

(১৭ / ১৬৭ - নববী)। 
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 رجكب ميئة نظغهي �ستظل أص،  سغة ميئة مغهي جلفن ظل ف جلمجكب �س�«

 ) .رصج  جلتمذي( . »جلقمل ثممهي كين،  جَهب فمجش يهيف ، �� شك

“তার  কিি ডােলর ছায়ায়  কজন আেরাহী  কশ বছর পযণ� 

�মণ করেত পারেব, অেবা তার ছায়া �ারা  কশত আেরাহী 

ছায়া লাভ করেত পারেব (বণণনাকারী ইয়াহইয়া সে�হ কেরেছন); 

তােত  েণণর পতা োকেব, তার ালগেলা েযন কলিসর মত 

(বড়)।”P84F

85 

৫৪. আবদু�াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহমা েেেক বিণণত, 

িতিন বেলন: 

لُْ « 
َ
غَّةِ  �

ْ
خْضَُ  زُمُمّدٌ  جُذُصُ�هَي جل

َ
دَْمُ  ذَهَبٌ  صََ�مَُ�هَي ، أ

َ
هْلِ  كِسْوَةٌ  صسََعَفُهَي ، أ

َ
 لأ

غَّةِ 
ْ
ُِهُمْ  مِغهَْي ، جل مْثيَلُ  صََ�مَمُهَي ، صحَُغغَهُُمْ  مُقَطّعَي

َ
قِملِ  أ

ْ
لاءِ  ص جل ُّ شَدّ  ، ج

َ
ي أ ًَ  َ�ييَ

حَْ�  ، جلغّبَِ  مِنَ 
َ
عَسَلِ  مِنَ  صَأ

ْ
َ�ُ ،  جل

ْ
ل
َ
  . » بَجْمٌ  فيهي لىَسَْ ،  جلزّ�دِْ  مِنَ  صَأ

“জা�ােতর েখজুর গােছর কা�সমূহ হেব সবুজ পা�ার, মূলসমূহ 

হেব লাল  েণণর  বং তার ডালসমূহ হেব জা�াতবাসীেদর 

                                                           
85 িতরিমযী (৪ / ৮৬); িতিন বেলেছন: হািদসিি হাসান, গরীব। তেব শাইখ 

আলবানী হািদসিিেক দুবণল বেলেছন। 
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আিাদন; তার েেেক তােদর কাপেড়র িুকরা ও েপাষাক-

পিরিেদর বযব�া হেব  বং তার ালসমূহ হেব কলিস ও 

বালিতর মত বড় আকা িতর, দুেশর েচেয় অেনক েবিশ সাদা, মশুর 

েচেয় অেনক েবিশ িমি�  বং মাখেনর েচেয় অিশক নরম, তােত 

েকােনা বীিচ োকেব না।”86 

৫৫. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 »أْميمهي من تمج جلغة أهل ثييب،  ع  ميئة مس�ة جلغة ف شجمة طو�« 

 ) .رصج  أدد( .

                                                           
86 ইবনু আিবদ দুিনয়া হািদসিিেক  ভােব ‘মাওকুা’ িহেসেব বণণনা কেরেছন, 

তার সনদ উৎকা �; েযমনিি আল-মুনেযরী ‘আত-তারগীব’ (  নামক ( جلتغيب 

�ে�র মেশয (৬ / ২৯৫) বেলেছন। 
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“‘তুবা’ জা�ােতর  কিি বাক, যার বড়�  কশ বছেরর পেের 

সমান; জা�াতবাসীেদর ব� তার আবরণ েেেক েবিরেয় 

আসেব।”87 

৫৬. আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 ) .رصج  جلتمذي( . »  ذهب من صسيقهي إلا شجمة جلغة ف مي« 

“জা�ােতর মেশয যত গাছ আেছ, সকল গােছর কা� হল 

 েণণর।”P87F

88 

৫৭. আবদু�াহ ইবন ‘আমর ইবিনল ‘আস রািদয়া�াহ ‘আনহমা 

েেেক বিণণত, িতিন বেলন, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন: 

 ) .رصج  جلطبج�( . »جلغيء  جلغة ر�ين سيد« 
                                                           
87 আহমদ; আর আলবানী হািদসিিেক ‘সহীহল জােম’ ( فحيح جليمع   )  র 

মেশয হাসান বেলেছন, �িমক নং- ৫৫২৩। 
88 িতরিমযী; আর আলবানী হািদসিিেক ‘সহীহল জােম’ ( فحيح جليمع   )  র 

মেশয সহীহ বেলেছন, �িমক নং- ৫৫২৩। 
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“জা�ােতর মেশয সুগি�যু� গােছর েনতা হল েমেহদী গাছ।”89 

৫৮. আবদু�াহ ইবন মাস‘উদ রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, 

িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

،  جلسم  م� أمتك أقمئ ! �مد يي : فقيل،  ب أسي لغة إنمجهيم لقيت« 

:  مجسهيغ صأن،  قيعين صأنهي ، جليء بذنة ، جلت�ة طيدة جلغة أن صأخبهم

 ) .رصج  جلتمذي( . »أْب  صجالله،  جالله إلا � صلا،  الله صجلمد،  جالله سدحين

“িমরােজর রজনীেত আিম ইবরাহীম আ.  র সােে সাকাৎ 

করলাম, তখন িতিন বলেলন: েহ মুহা�দ! তুিম আমার পক 

েেেক েতামার উ�তেক সালাম েপশ কেরা  বং তােদরেক 

জািনেয় দাও েয, জা�ােতর মািি সুগ�ময়, িমি� পািন; আর তা 

হল সমতল ভূিম  বং তার বাকেরাপন হল: সুবহানা�াহ ( سبحان

                                                           
89 তাবারানী, ‘আল-কাবীর’ ( جلكد�  ); আর আলবানী হািদসিিেক ‘আস-সহীহা’ 

 -নামক �ে�র মেশয (৩ / ৪০৭) সহীহ বেলেছন, �িমক নং (جلصحيحة )

১৪২০ 
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) আলাহমদুিল�াহ ,( يالله ) লা-ইলাহা ই�া�াহ ,( يلمد الله   إلا � لا

) বং আ�াহ আকবার  ( يالله أرب يالله ) ।” P89F

90 

* * * 

চতুদণশ পিরেিদ 

জা�াতবাসীেদর খাদয ও পানীয় 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ٰ �� ةٖ و� ا كِه� َّ ون�  مِِ ُ�ّ ت�خ� �� ٢  ۡ�� ۡ�ٖ  مِ و� ا ط� َّ �شۡ  مِِ ]٢١  ،٢٠: جلوجقعة[ ﴾ ٢ ت�هُون� �  

“আর তােদর ঈি�ত পাখীর েগা� িনেয়। আর তােদর জনয 

োকেব ডাগর চকুিবিশ�া হূর।” P90F

91 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা আরও বেলন: 

                                                           
90 িতরিমযী; আর আলবানী হািদসিিেক ‘সহীহল জােম’ ( فحيح جليمع   )  র 

মেশয হাসান বেলেছন, �িমক নং- ৫০২৮ 
91 সূরা আল-ওয়ািকয়া: ২০ - ২১ 
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﴿  ٰ ا�� ۚ ُكِۡ  ذ� تّقِ�� للِۡ  ننّ  رٞ ُسۡ  َُ ٰ  ٤ ابٖ  ٔ� ��  ن� �� َّ دۡ  تِ َ� ةٗ  نٖ ع� تّح� �َ  ٱ لهُّمُ  مف
�
ٰ بۡ ۡ�  بُ ��

ا ��  ِٔمُتِّ�  ٥ ا عُون� ي�دۡ  �يِه� ٰ  �يِه� ةٖ بِ�� �ٖ  كِه� ثِ�� ابٖ  ك� � ��                                                                                                                            ]٥١  ،٤٩: ص[ ﴾ ٥ و�

“   ক �রণ। মু্াকীেদর জনয রেয়েছ উ্ম আবাস— িচর�ায়ী 

জা�াত, যার দরজাসমূহ তােদর জনয উউু�। েসখােন তারা 

আসীন হেব েহলান িদেয়, েসখােন তারা বহিবশ ালমূল ও পানীয় 

চাইেব।”P91F

92 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

 ٱ إنِّ  ﴿
�
ّ� بۡ ۡ� ا �ۡ��  ر�   مِن َُون� �

ۡ
أ ن�  سٖ ك� ا �� ه� َُ ا ا مِز� ًّ فُو يۡ  ٥ �� �ۡ��  انٗ �� ا بُ �  عِب�ادُ  بهِ�

ِ ٱ ا َّ رُو��ه� جِِ �َ �ُ  َۡ                                                                                                                    ] ٦  ،٥: جلا�سين[ ﴾ ٦ �جِ�ٗ ��

“িন�য় সৎকমণশীেলরা পান করেব  মন পূণণপাষ-পানীয় েেেক 

যার িম�ণ হেব কাাূর—  মন  কিি ��বণ যা েেেক আ�াহর 

বা�াগণ পান করেব, তারা   ��বণেক যেেিা �বািহত 

করেব।”P92F

93 

                                                           
92 সূরা েসায়াদ: ৪৯ - ৫১ 
93 সূরা আল-ইনসান: ৫ - ৬ 
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আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা আরও বেলন: 

نۡ ﴿ َِل�  م� يِئِ�ةٗ  ع� ٰٓ ُ�ۡ  ف���  س� ۖ مِثۡ  إِّ�  ز� ا نۡ  ل�ه� َِل�  و�م� ٰ  ع� رٍ  مِِن الحِٗ �� وۡ  ُ�ك�
�
ٰ  أ ن��

ُ
 أ

ٰ  مِنٞ مُؤۡ  و�هُو�  �َ وْ
ُ
ا ز�قُون� يرُۡ  نّة� ۡ�� ٱ خُلوُن� ي�دۡ  �كِ� ف�أ ۡ�ِ  �يِه� ابٖ  بغِ�                                                                                                                           ] ٤٠:غفم[ ﴾٤ِ�س�

“েকউ ম� কাজ করেল েস  শু তার কােজর অনুরপ শাি�ই 

�া্ হেব। আর েয পুরষ িকংবা নারী মুিমন হেয় সৎকাজ করেব 

তেব তারা �েবশ করেব জা�ােত, েসখােন তােদরেক েদয়া হেব 

অগিণত িরিযক।”P93F

94 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

افُ  ﴿ ل�يۡ  ُ�ط� افٖ  هِمع� �ۡ  ُ�ه�بٖ  مِِن بصِِح�
�
أ ا و�ابٖ� و� ا و��يِه� �شۡ  م�  ٱ ت�هِيهِ �

�
سُ ۡ� َُ  ن

ف  �َ ت�  ٱ و�
�
�ۡ ۡ� ۖ نتُمۡ  ُ�ُ

�
أ ا و� ٰ  �يِه� ون� ��                                                                                                                                                           ] ٧١: جلزخمف[ ﴾ ٧ ِ�ُ

                                                           
94 সূরা গাোর: ৪০ 
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“ েণণর োলা ও পানপাষ িনেয় তােদরেক �দিকণ করা হেব; 

েসখােন মন যা চায়  বং যােত নয়ন তা ্ হয় তাই োকেব। আর 

েসখােন েতামরা �ায়ী হেব।”95 

৫৯. জােবর রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, আিম 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত  েনিছ: 

هْلَ  إنِّ «
َ
غَّةِ  أ

ْ
غوُنَ  جل ُْ

ْ
ُ�ونَ ،  ِ�يهَي ييَ  صَلاَ ،  َ�دُولوُنَ  صَلاَ ،  َ�تفُْغوُنَ  صَلاَ ،  صَ�شََْ

 صَرشَْحٌ  جُشَيءٌ «:  قيَلَ  ؟ جلطّعَي ِ  نيَلُ  َ�مَي : قيَلوُج.  »َ�مْتخَِطُونَ  صَلاَ ،  َ�تَاَوّطُونَ 

مِسْكِ  كَمَشْحِ 
ْ
هَمُونَ ،  جل

ْ
َّحْمِيدَ  جلتسّْبِيحَ  يغُ هَمُونَ  كَمَي صَج

ْ
رصج  ( . »جلّفَسَ  يغُ

 ) .مسغم

“িন�য়ই জা�াতবাসীগণ েসখােন খােব  বং পান করেব; তারা 

েসখােন েুেু োলেব না, ��াব করেব না, পায়খানা করেব না 

 বং তােদর নাক েেেক ে��াও েবর হেব না। সাহাবীগণ 

িজ াসা করেলন: তাহেল খাবােরর অব�া িক হেব? জবােব িতিন 

বলেলন: “েঢকুেরর মাশযেমই তা হযম হেয় যােব; আর েসখানকার 

 াম হেব িমশেকর নযায় সুগ�ময়। আর তােদরেক ইলহাম করা 

                                                           
95 সূরা যুখরা: ৭১ 
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হেব ( াভািবকভােব েবর হেব) তাসবীহ ও তাহমীদ (আ�াহর 

�শংসা), েযমিনভােব �াস��ােসর ইলহাম (েতামােদরেক 

 াভািবকভােব �হণ) করােনা হয়।”96 

৬০. আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

رض  ن�م أنو  فقيل.  » جلغة شجم ف رمع،  جلخت كيمثيل جلغة ط� نإ« 

 قيلي( ،  مغهي أنعم أْغتهي فقيل . نيبمة لط� هذ  إن!  جالله رسول يي:  جالله بغه

 ) .رصج  أدد( . » ن�م أني يي مغهي ييْل من ر�ون أن لأرجو صأ�،  ) ثمثي

“িন�য়ই জা�ােতর পািখ হেব েখারাসানী উেির মত, েসগেলা 

জা�ােতর গােছ গােছ চরেব।” অতঃপর আবূ বকর রািদয়া�াহ 

‘আনহ বলেলন: েহ আ�াহ রাসূল! িন�য়ই  ই পািখগেলা 

েমালােয়ম ও  াি�যপূণণ হেব। তখন িতিন বলেলন: “েসগেলা 

যারা খােব, তারা তার েচেয় েবিশ েমালােয়ম ও  াি�যপূণণ (িতিন 

                                                           
96 মুসিলম (১৭ / ১৭৩ - নববী)। 
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 ই কোিি িতনবার বেলেছন); আর আিম অবশযই কামনা কির 

েয, তুিম হেব তােদরই  কজন, যার তা েেেক খােব।”97 

৬১. সােলম ইবন ‘আিমর রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন: 

 غفعغيل جالله إن:  يقولون سغم ص بغيه جالله ف� جالله رسول أفحيب كن«

 ذكم قد!  جالله رسول يي:  فقيل،  يومي أبمجب أقدل :قيل .  مسيئغهم ص نيلأبمجب

ذَية شجمة جلغة ف بز ص جل جالله  شجمة جلغة ف أن أرى كغت مي ص،  م

ذَي :  قيل؟  � ميف:  سغم ص بغيه جالله ف� جالله رسول فقيل . فيحدهي ر

ذَيي  شو� لي فِن،  جلسدر ألىس جالله  : سغم ص بغيه جالله ف� جالله رسول قيل .م

،  ثممة شو�ة ُ مكن فيجعل ،ه شو� جالله ضد� ﴾ �ضود سدر ف ﴿ :يقول

 هيفي مي ،من طعي   لوني سدع� ص جثن� بن هيغم جلممة رفتق ثممج ندتَ فِنهي

  . »جلآخم  �شده لون

                                                           
97 ইমাম আহমদ র. হািদসিি উৎকা � সনেদ বণণনা কেরেছন, যা আল-মুনেযরী 

‘আত-তারগীব’ (  নামক �ে�র মেশয (৬ / ২৯৮) বেলেছন; আর ( جلتغيب 

ইরাকী (৩০০৮) বেলন: তার সনদ িব ু। 
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“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহাবীগণ বলেতন: 

িন�য়ই আ�াহ তা‘আলা েবদুইনগণ ও তােদর �� করার মাশযেম 

আমােদর অেনক উপকার কেরেছন। বণণনাকারী বেলন: েকান 

 কিদন  ক েবদুইন আগমন করল, তারপর বলল: েহ আ�াহর 

রাসূল! আ�াহ তা‘আলা জা�ােতর মেশয  কিি ক�দায়ক বাক 

োকেব বেল উে�খ কেরেছন, অেচ আিম মেন কির না েয, 

জা�ােত  মন েকান বাক োকেব, যা জা�াতবাসীেক ক� িদেব। 

তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িজ াস করেলন: 

“েসই বাকিি েকানিি?” েস বলল: কুলবাক; েকননা, তার মােঝ 

ক�দায়ক কাঁিা রেয়েছ। তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন: “আ�াহ তা‘আলা িক বেলনিন:  سدر ف ﴿ 

 আ�াহ তা‘আলা তার ? [যােত আেছ কািঁাহীন কুলগাছ]  ﴾ �ضود

কািঁা েকেি িদেয়েছন, তারপর �েতযকিি কাঁিার জায়গায়  কিি 

কের ােলর বযব�া কেরেছন; সুতরাং েসই বাকিি অেনক াল 

িদেব, তার াল েেেক বাহা্র রেঙর খাবার েবিরেয় আসেব, 

তােত  কিি রেঙর সােে অনযিির েকান িমল োকেব না।”P97F

98
P  

                                                           
98 ইবনু আিবদ দুিনয়া হািদসিি বণণনা কেরেছন; হাোয আল-মুনেযরী ‘আত-
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৬২. আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন: 

،  فيري ،  جلديغة سغم ص بغيه جالله ف� جلب مقد  سم  نن جالله بدد  نغغ« 

 جلسيبة أشجط أصل مي :قيل .  نب إلا يعغمهن لا ثمث بن سيئغك إ�:  فقيل

 أي صمن أنيه إل جلوُ ي�ع شء أي صمن ؟ جلغة أهل ييْغه طعي  أصل صمي؟ 

 نهن خب�أ « : سغم ص بغيه جالله ف� جالله رسول فقيل أخوجل ؟ إل ي�ع شء

.  جلمئ�ة من جلهود بدص ذجك : سم  جنن بدد جالله قيلف.  » جب�ل آنفي

 فغير جلسيبة أشجط أصل أمي « : سغم ص بغيه جالله ف� جالله رسول فقيل

 فز�يدة جلغة أهل ييْغه طعي  أصل صأمي ، جلامب إل جلشق من جليستش

 كن ميؤ  فسدقهي جلمأة غش إذج جلمجل فِن جلوُ ف جلشده صأمي،  جلوت كدد

 صأنك جالله إلا � لا أن أشهد قيل.  » لي جلشده كن ميؤهي سدق ص�ذج ل جلشده

 . سغم ص بغيه جالله جالله ف� رسول

 أن قدل نِسم� بغموج إن ، نهت قو  جلهود إن!  جالله رسول يي : قيل ثم

 جلب فقيل ، جليت جالله بدد صدخل ، جلهود فجيءت.  بغدك نهتو� ُسيلم

                                                                                                            
তারগীব’ (  নামক �ে�র মেশয (৬ / ৩০) বেলেছন: তার সনদ ( جلتغيب 

িব ু। 



 

104 

 أبغمغي:  قيلوج.  » سم  نن جالله بدد في�م رجل أي « : سغم ص بغيه جالله ف�

 : سغم ص بغيه جالله جالله ف� رسول فقيل . أخ�ني صجنن صأخ�ني،  أبغمغي صجنن

 جالله بدد فخمج . ذلك من جالله أعذ  : قيلوج.  »؟ جالله بدد أسغم نإ أفمأيتم«

:  فقيلوج . جالله رسول �مدج أن صأشهد جالله إلا � لا أن أشهد فقيل،  إلهم

 ) .رصج  جلخيري( . » فيه صصقعوج،  شني صجنن شني

“আবদু�াহ ইবন সালাম রা.  র িনকি নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর আগমেনর সংবাদ েপৗছেল িতিন তােঁক কেয়কিি 

�� করেলন। িতিন বলেলন: আিম আপনােক িতনিি �� করিছ; 

 গেলার সিঠক উ্র নবী বযতীত অনয েকউ জােন না— (১) 

িকয়ামেতর সবণ�েম আলামত ও লকণ কী? (২) জা�াতবাসীেদর 

সবণ�েম খাবার কী?  বং (৩) িক কারেণ স�ান আকা িতেত 

কখনও িপতার অনুরপ, আবার কখনও বা মােয়র অনুরপ হয়? 

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন:  ই িবষয়গেলা 

স�েকণ  ইমাষ িজবরাঈল আ. আমােক জািনেয় েগেলন। 

আবদু�াহ ইবন সালাম রা.  কো  েন বলেলন, িািরশতােদর 

মেশয িতিনই ইয়াহূদীেদর শ । নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম (তার �ে�র জবােব) বলেলন: (১) িকয়ামত িনকিবতণী 
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হওয়ার সবণ�েম লকণ হল েললীহান আগন, যা মানুষেক পূবণিদক 

েেেক পি�ম িদেক শাওয়া কের িনেয় যােব  বং সবাইেক 

সমেবত করেব; (২) জা�াতবাসীগণ সবণ�েম েয খাবার ভকণ 

করেব, তা হল মােছর কিলজার অিতির� অংশ; (৩) যিদ নারীর 

আেগ পুরেষর বীযণপাত  েি, তেব স�ান িপতার অনুরপ হয়; 

আর যিদ পুরেষর আেগ নারীর বীযণপাত  েি, তেব স�ান মােয়র 

অনুরপ হয়। আবদু�াহ ইবন সালাম বলেলন: আিম সাকয িদিি 

েয, আ�াহ ছাড়া েকােনা হ� ইলাহ (উপাসয) েনই  বং িন�য়ই 

আপিন আ�াহর রাসূল।  

অতঃপর েস বলল: েহ আ�াহর রাসূল! ইয়াহূদীগণ  মন  কিি 

স�দায়, যারা অেনযর কুৎসা রিনায় অতয� পিু। আমার ইসলাম 

�হণ করার িবষয়িি �কাশ হওয়ার পূেবণ আমার অব�া স�েকণ 

তাঁেদরেক িজ াসা করন। নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

তােদরেক ডাকেলন, তারা হািযর হল। িতিন িজ াসা করেলন, 

েতামােদর মােঝ আবদু�াহ ইবন সালাম েকমন েলাক? জবােব 

তারা বলল, িতিন আমােদর মেশয সেবণা্ম বযি�  বং সেবণা্ম 

বযি�র পুষ; িতিন আমােদর মেশয সবণে�� বযি�  বং সবণে�� 
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বযি�র পুষ। নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: আিা 

বলত, যিদ আবদু�াহ ইবন সালাম ইসলাম �হণ কের, তাহেল 

েকমন হেব? েতামরা তখন িক করেব? তারা বলল, আ�াহ তােক 

  কাজ েেেক রকা করন। নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

আবার   কোিি বলেলন, তারাও আেগর মত কের উ্র িদল। 

তখন আবদু�াহ ইবন সালাম েবিরেয় আসেলন  বং বলেলন: 

جالله رسول �مدج أن صأشهد جالله إلا � لا أن أشهد  (আিম সাকয িদিি 

েয, আ�াহ ছাড়া েকােনা হ� ইলাহ েনই  বং মুহা�দ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর রাসূল)।   কো  েন ইয়াহূদীগণ 

বলেত লাগল, েস আমােদর মেশয ম� েলাক  বং ম� েলােকর 

েছেল। আর তারা তােক েহয় �িতপ� করার উে শয আরও 

নানান কোবাতণা বলেত  র করল।”P98F

99 

৬৩. আবূ উমামা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন: 

                                                           
99 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: সাহাবীেদর াযীলত ( يلصحابة فضائل كتاب ), 

পিরেিদ: নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িকভােব তাঁর সাহাবীেদর মেশয 

�াতা �েবাশ ৈতির কেরেছন ( أصحابه ب� سلم و عليه يالله ص� يُب ىخ كيف باب ), 

হািদস নং- ৩৭২৩ 
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 إله فيجء،  جلغة شجب من جلشجب لىشت� جلغة أهل من جلمجل إن« 

  . » مكنه إل فيعود ، فىشب،  يد  ف فيقع،  جلإنم�ق

“িন�য়ই জা�াতবাসীেদর মশয েেেক  ক বযি� জা�ােতর পানীয় 

েেেক পানীয় �হণ করার আকাা �কাশ করেব, অতঃপর তার 

িনকি জগ বা   জাতীয় পানপাষ চেল আসেব  বং তার হােতর 

মেশয পানীয় ঢালেব, তারপর েস পান করেব; অতঃপর েসই পাষ 

আবার তার জায়গায় িাের যােব।”P99F

100
P  

* * * 

 

                                                           
100 ইবনু আিবদ দুিনয়া হািদসিি ‘মাওকুা’ িহেসেব বণণনা কেরেছন; আর 

হাোয আল-মুনেযরী ‘আত-তারগীব’ (  / নামক �ে�র মেশয (৬ ( جلتغيب 

২৯৬) বেলেছন: তার সনদ উৎকা �। 



 

108 

 

প�দশ পিরেিদ 

জা�াতবাসীেদর েপাষাক-পিরিদ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

�لّوۡ  ﴿ ا ن� ُُ ّ�  مِنۡ  �يِه� اوِ س�
�
بٖ  مِن أ لؤُۡ  ُ�ه� ِ��اسُهُمۡ  �ۖ لؤُٗ و� ا و� رُِرٞ  �يِه� : جلج[ ﴾ ٢ ��

٢٣[  

“েসখােন তােদরেক অলংকা ত করা হেব েসানার কাঁকন ও মু�া 

�ারা  বং েসখােন তােদর েপাষাক-পিরিদ হেব েরশেমর।” P100F

101 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা আরও বেলন: 

�لّوۡ  ﴿ ا ن� ُُ ّ�  مِنۡ  �يِه� اوِ س�
�
ُ�لۡ  ُ�ه�بٖ  مِن أ ٗ  �يِ�اباً ب�سُون� و� َۡ  سُندُسٖ  مِِن �خُ

تِّ�  قٖ ت�ۡ�� نسۡ  ا ��  ِٔمف �  �يِه�  ٱ ��
�
�ۡ ٓ ا سُن�تۡ  َّو�ابُ ٱ م� نعِۡ  �كِِ� ّ� قٗ مُرۡ  و�� �َ  ﴾ ٣ ا��

                                                                                                            ] ٣١: جلكه [

                                                           
101 সূরা আল-হাম: ২৩ 
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“েসখােন তােদরেক  ণণ কংকেন অলংকা ত করা হেব, তারা পরেব 

সূ� ও পুর েরশেমর সবুজ ব�, আর তারা েসখােন োকেব 

েহলান িদেয় সুসিমত আসেন; কত সু�র পুর�ার ও উ্ম 

িব�াম�ল!”102 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

﴿  ٰ ٞ  سُندُسٍ  �يِ�ابُ  ليِ�هُمۡ �� َۡ ْ و�ُ�لفوٓ  قٞۖ ت�ۡ�� نسۡ  خُ ّ�  ا اوِ س�
�
ةٖ  مِن أ َّ ٰ  فِ ٮ ق�  هُمۡ و�س�

فَهُمۡ  ابٗ  ّ� � ا ا�� ًّ هُو ]  ٢١: جلا�سين[ ﴾ ٢ ط�  

“তােদর আবরণ হেব সূ� সবুজ েরশম ও �ূল েরশম, আর তারা 

অলংকা ত হেব েরৗপয িনিমণত কংকেন, আর তােদর রব তােদরেক 

পান করােবন পিবষ পানীয়।” P102F

103 

৬৪. আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

                                                           
102 সূরা আল-কাহাা: ৩১ 
103 সূরা আল-ইনসান: ২১ 



 

110 

َّةَ  يدَْخُلُ  مَنْ «  َ َْمُ  يْْ َْ سُ  لاَ  َ�
َ
رويه ( . » شَبَابهُُ  َ�فَْ�  وَلاَ ،  �يَِابهُُ  َ�بَْ�  لاَ  ، َ�بْأ

 ) .مسلم

“েয বযি� জা�ােত �েবশ করেব, েস বযি�  শু সুখ-শাি� 

উপেভাগ করেব, কখনও দুঃখ-ক� েভাগ করেব না; তার েপাষাক-

পিরিদ পুরাতন হেব না  বং তার েযৗবন কখনও িবন� হেব 

না।”P103F

104 

৬৫. আবদু�াহ ইবন মাস‘উদ রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, 

িতিন বেলন, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 صجلزممة،  جلدر لغة جلقمم َوء صجوههم كين جلغة يدخغون زممة أصل«

 من زصجتين مغهم رجل لُ،  جلسميء ف درى كو�ب أحسن لون ع جلينية

 يملومه صرجء من سوقهمي مخ يمى،  حغة سدعون زصجة ُ ع،  جلع� جلور

 .) رصج  جلطبج�( . »جليضيء  جلزجيجة ف جلأدم جلشجب يمى كمي صحغغهي

“সবণ�েম েয দল জা�ােত �েবশ করেব, তােদর মুখম�ল মেন 

হেব েযন পূিণণমার রােতর চাঁেদর আেলার মত উউল। আর 

                                                           
104 মুসিলম (১৭ / ৭৪ - নববী)। 
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ি�তীয় দল হেব আকােশর সবণািশক দীি্মান উউল তারকার মত 

সু�র বেণণর। আর তােদর �েতযেকর জনয ডাগর চকুিবিশ�া 

হূরেদর মশয েেেক দু’জন �ী োকেব, �েতযক �ী’র গােয় োকেব 

স্র েসি েপাষাক, যার েসৗ�েযণর ােল েগাশত ও তার েপাষাক 

েভদ কের পােয়র নলার হােঁড়র মমা িঠক েতমিনভােব েদখা 

যােব, েযমিনভােব সাদা �ােসর মেশয লাল পানীয় েদখা যায়।”105 

৬৬. আবদু�া ইবন ‘আমর রািদয়া�াহ ‘আনহমা েেেক বিণণত, 

িতিন বেলন: 

 بن أخبني!  جالله رسول يي:  فقيل،  سغم ص بغيه جالله ف� جلب إل رجل جيء« 

 فقيل،  جلقو  نعض فضحك؟  رنسج �سجي أ  تغق خغقي جلغة أهل ثييب

 ثم؟  علي �سيل جيهل من! ؟ رضحكون مم:  سغم ص بغيه جالله ف� جالله رسول

 أني ذج هو : قيل؟  جلسيئل أين:  قيل ثم،  سغم ص بغيه جالله ف� جالله رسول أْب

رصج  ( . »  ممجت ثمث جلغة ثمم بغهي ُشقق نل ، لا:  قيل.  جالله رسول يي

 ) .أدد

                                                           
105 তাবারানী হািদসিি সহীহ সনেদ বণণনা কেরেছন, যা হাোয আল-মুনেযরী 

‘আত-তারগীব’ (  নামক �ে�র মেশয (৬ / ৩০১) বেলেছন। ( جلتغيب 
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“েকােনা  ক বযি� নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

আগমন করল, তারপর বলল: েহ আ�াহর রাসূল! আপিন 

আমােদরেক জা�াতবাসীেদর কাপড় স�েকণ বেল িদন, তা িক 

সাি� করা হেব, নািক বয়ন করা হেব? তখন কাওেমর 

(স�দােয়র) েকউ েকউ হাসল, তারপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: েতামরা েকন হাসছ?! অ  বযি� 

 ানী বযি�র িনকি �� করার কারেণ? অতঃপর রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম (��কতণার িবষেয়) মেনািনেবশ 

করেলন, তারপর বলেলন: ��কতণা েকাোয়? েস বলল: েহ 

আ�াহর রাসূল!  ই েতা আিম। তখন তার �ে�র জবােব িতিন 

বলেলন: না; বরং (গাছ েেেক হেব) জা�ােতর ালসমূহ েেেক তা 

োেি েবিরেয় আসেব। ( ই কোিি িতিন িতনবার 

বেলেছন)।”106 

* * * 

                                                           
106 ইমাম আহমদ র. হািদসিি বণণনা কেরেছন; আর শাইখ আলবানীও তার 

‘আস-িসলিসলাতুস সহীহা’ (جلسغسغة جلصحيحة) নামক �ে�ের মেশয (৪ / 

৬৪০) হািদসিি বণণনা কেরেছন। 
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েষাড়শ পিরেিদ 

জা�ােতর িবছানা 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ا ﴿ ّٞ  �يِه� ةٞ مّرۡ  ُ�ُ �ۡ  ١ فُوع�
�
أ ةٞ مّوۡ  و�ابٞ و� اّقُِ  ١ ضُوع� �َ �� صۡ  و� وف�ةٞ م� ف  ١ َُ ِِ ا �ّ ز�  و�

بۡ  ]١٦  ،١٣: جلايشية[ ﴾ ١ ثُوث�ةٌ م�  

“েসখােন োকেব উ�ত শযযাসমূহ, আর ��ত োকেব পানপাষ, 

সাির সাির উপাশান  বং িবছানা গািলচা।”P106F

107 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা আরও বেলন: 

ٰ  ��  ِٔمُتِّ�  ﴿ � ٓ  فرُُ� �� ا ا��ط� ��  قٖ� ت�ۡ�� إسِۡ  مِنۡ  �نُِه� �َ : جلمدن[ ﴾ ٥ د�انٖ  نّت�ۡ�ِ ۡ�� ٱ و�

٥٤[  

“েসখােন তারা েহলান িদেয় বসেব  মন ারােশ যার অভয�রভাগ 

হেব পুর েরশেমর। আর দুই উদযােনর াল হেব কাছাকািছ।” P107F

108 

                                                           
107 সূরা আল-গািশয়া: ১৩ - ১৬ 
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আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ٰ  ��  ِٔمُتِّ�  ﴿ � ٖ  ر�فٍ ّ�فۡ  �� َۡ بۡ  خُ رِيٍِ و��� انٖ  ق� ]٧٦: جلمدن[ ﴾ ٧ ِ�س�  

“তারা েহলান িদেয় বসেব সবুজ তািকয়ায় ও সু�র গািলচার 

উপের।”P108F

109 

৬৭. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ তা‘আলার 

বাণী: فرُُشٖ  ﴿ ةٍ مّرۡ  و�  সো� [আর সমু� শযযাসমূহ]  ﴾ ٣ فُوع�

বেলেছন: 

رصج  ( . » ع  خسميئة مي نىغهي مس�ة ، صجلأرض جلسميء ن� كمي جررفيبهي« 

 ) .جنن أب جُنيي ص جلتمذي

“তার (িবছানার) উ�তা হেব আসমান  বং যমীেনর মশযকার 

উ�তার মত, তার মশযকার আয়তন হল পাঁচশত বছেরর 

�মণপেের দূেরে�র সমান।”P109F

110 

                                                                                                            
108 সূরা আর-রাহমান: ৫৪ 
109 সূরা আর-রাহমান: ৭৬ 
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৬৮. আবদু�াহ ইবন মাস‘উদ রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, 

িতিন আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলার বাণী: ﴿  ٓ ا ا��ط�  قٖ� ت�ۡ�� إسِۡ  مِنۡ  �نُِه�
﴾ [যার অভয�রভাগ হেব পুর েরশেমর] �সো বেলেছন: 

خبرم نيلطي « 
ُ
 ) .رصج  جليه ( . »!فكي  نيلظيهم ؟، ئن قد أ

                                                                                                            
110 ইবনু আিবদ দুিনয়া; িতরিমযী (৪ / ৮৬), িতিন বেলেছন: “হািদসিি হাসান 

গরীব, হািদসিিেক আমরা  শু রােশদীন ইবন সা‘দ কতা ণক বিণণত হািদস 

িহেসেবই জািন।” 

আিম বিল: বরং ইবনু িহ�ান ও বায়হাকী র.  র মেত, ইবনু ওহাব  ই 

হািদসিির মত হািদস বণণনা কেরেছন,  েযমিনভােব হাোয ইবনু কাছীর  ই 

হািদসিি উে�খ কেরেছন (৪ / ৩১২)। 

অতঃপর আিম ইমাম আহমদ র.  র িনকি  ই হািদসিির অপর আেরকিি 

সনদ েপেয়িছ, ইবনু কাছীর র. (৪ / ৩১২) ইবনু লািহ‘আ’র হািদস িহেসেব 

উ াু িত িদেয় বণণনা কেরেছন, অতঃপর িতিন বেলেছন: আমােদরেক দাররাজ 

হািদস বণণনা কেরেছন  বং িতিন তার ‘তাদলীস’ হওয়া স�াবনােক নাকচ 

কের িদেয়েছন; সুতরাং হািদসিি উৎকা �  বং তার সনদগেলা �ারা শি�শালী, 

আলহামদুিল�াহ। 
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“েতামােদরেক অভয�রভােগর বযাপাের জানােনা হেয়েছ, সুতরাং 

(েভেব েদখ) তার বিহণভােগর অব�া েকমন হেত পাের?! P110F

111 

* * * 

 

                                                           
111 ইমাম বায়হাকী র. হািদসিি হাসান সনেদ ‘মাওকুা’ িহেসেব বণণনা 

কেরেছন, যা হাোয আল-মুনেযরী ‘আত-তারগীব’ (  নামক �ে�র ( جلتغيب 

মেশয (৬ / ৩০৩) বেলেছন। 
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স্দশ পিরেিদ 

জা�াতবাসীেদর নারীসমি� 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ٌّ مۡ  ٢ ِ��ٞ  و�ُ�و
�
أ ٰ ك� ۡ ٱ لوُٕ للفؤۡ ٱ لِ �� كۡ ل ]  ٢٣  ،٢٢: جلوجقعة[ ﴾ ٢ نُونِ َ�  

“আর তােদর জনয োকেব ডাগর চকুিবিশ�া হূর, েযন তারা 

সুরিকত মু�া।”P111F

112 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা আরও বেলন: 

تّقِ�� للِۡ  إنِّ  ﴿ ازًا َُ �َ ٓ  ٣ م� ا د� عۡ  �قِ� ��
�
أ ٰ و� و�اعِب�  ٣ ابٗ َ� �� تۡ  و�

�
ابٗ �   ،٣١: جلدي[ ﴾ ٣ ار�

٣٣[  

“িন�য় মু্াকীেদর জনয আেছ সাালয, উদযানসমূহ, আাুরসমূহ, 

আর সমবয়�া উি�� েযৗবনা তরণী।”P112F

113 

                                                           
112 সূরা আল-ওয়ািকয়া: ২২ - ২৩ 
113 সূরা আন-নাবা: ৩১ - ৩৩ 
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আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

﴿  ٓ   إِّ�ا
ۡ
أ �ش�

�
ٰ أ ٓ  هُنّ �� ا لۡ  ٣ ءٗ إِ�ش� ع� ٰ ف�ج� بۡ  هُنّ َ�

�
ا� ًّ ا ًَا ٣ �� تۡ  عُرُ

�
ابٗ � : جلوجقعة[ ﴾ ٣ ار�

٣٧  ،٣٥[  

“িন�য় আমরা তােদরেক সাি� কেরিছ িবেশষরেপ— অতঃপর 

তােদরেক কেরিছ কুমারী, েসাহািগনী ও সমবয়�া।”P113F

114 

৬৯. আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 أحد�م قوس صلقيب فيهي صمي جُنيي من خ� غدصة أص جالله سبيل ف لمصحة«

ع أص جلغة من  من جممأة أن صلو،  فيهي صمي جُنيي من خ� سوطه يع� قيد موَ

 نىغهمي مي لأَيءت ،لَت مي نىغهمي ر�ي  جلأرض أهل إل جطغعت جلغة أهل

 ) .رصج  جلخيري( . »فيهي صمي جُنيي من خ� رأسهي ع صلصيفهي، 

“আ�াহর রা�ায়  কিি সকাল অেবা  কিি িবকাল অিতবািহত 

করা দুিনয়া ও তার মশযকার সবিকছু েেেক উ্ম। আর 

েতামােদর কােরার শনুেকর িকংবা চাবুক রাখার মত জা�ােতর 

                                                           
114 সূরা আল-ওয়ািকয়া: ৩৫ - ৩৭ 
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জায়গািুকু দুিনয়া ও তার মশযকার সবিকছু েেেক উ্ম। জা�াতী 

েকােনা মিহলা যিদ দুিনয়াবাসীেদর �িত উঁিক েদয়, তাহেল 

আসমান ও যমীেনর মশযবতণী সবিকছু সুরভীেত ভরপুর হেয় যােব 

 বং উভেয়র মশযবতণী সবিকছু আেলািকত হেয় যােব। আর তার 

মাোর ওড়না দুিনয়া ও তার মশযকার সবিকছু েেেক উ্ম।”115 

৭০. আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

ص جلت رغيهي ع ،  جلدر لغة جلقمم فورة ع جلغة يدخغون زممة أصلإن  «

 مخ يمى ،جثنتين  زصجتين مغهم جممئ لُ،  جلسميء ف دري كو�ب أَو�

 ) .رصج  جلخيري( . »صمي ف جلغة أبزب ،  جلغحم صرجء من ميسوقه

“সবণ�েম েয দল জা�ােত �েবশ করেব, তােদর মুখম�ল হেব 

পূিণণমার রােতর চাঁেদর মত উউল। তারপর েয দল তােদর 

                                                           
115 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: িজহাদ ( ويلس� يْهاد كتاب ), পিরেিদ: ডাগর 

চকু িবিশ� হর ও তােদর গণাবলী, তােদর দশণেন দাি� ি�র োেক না  বং 

তােদর েচােখর মিন অতীব কােলা ও েচােখর সাদা অংশ অতীব  � (  يلور باب

يلْ� بياض شديدة يلْ� سويد شديدة يلطرف فيها �ار وصفتهن �يلْ ), হািদস নং- 
২৬৪৩। 
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অনুগামী হেব, তােদর মুখম�ল হেব আকােশর সবণািশক দীি্মান 

উউল তারকার মত। আর তােদর �েতযেকর জনয  মন দু’জন 

�ী োকেব, যােদর েসৗ�েযণর ােল েগাশত েভদ কের পােয়র 

নলার হাঁেড়র মমা েদখা যােব। আর জা�ােতর মেশয েকােনা 

অিববািহত েনই।”116 

৭১. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

َتّكِئُ  جلمّجُلَ  إنِّ  «
َ
غَّةِ  فِ  ل

ْ
نْ  َ�دلَْ  سَغةًَ  سَدعِْ�َ  جل

َ
ِِيهِ  ُ�مّ  ، َ�تحََوّلَ  أ

ْ
رهُُ  ريَ

َ
 ، جمْمَأ

ضِْبُ 
فْفَ  خَدّهَي فِ  صجَْهَهُ  َ�يغَظُْمُ  ، مَغكِْديَهِْ  َ�تَ

َ
مِمْآةِ  مِنَ  أ

ْ
دَْ�  صَ�نِّ  ، جل

َ
ةٍ  أ ََ

ُ ل َْ ُ  ل

قِ  َ�ْ�َ  مَي رضُِءُ  بَغيَهَْي مَشِْ
ْ
مَاْمبِِ  جل

ْ
،  جلسّم َ  َ�َ�دُّ :  قيَلَ  ، بَغيَهِْ  فتَسَُغمُّ  ، صَجل

لهَُي
َ
نتِْ؟ مَنْ  صَ�سَْي

َ
نيَ:  َ�تقَُولُ  أ

َ
مَزِ�دِ  مِنَ  أ

ْ
كَُونُ  صَ�نِهُّ  ، جل

َ
،  ثوًَْ�ي سَدعُْونَ  بَغيَهَْي ل

دْنيَهَي
َ
َّ  نصََُ ُ  َ�يغَفُْذُهَي ، طُوَ�  مِنْ  جلّعْمَينِ  مِثلُْ  أ  صَرَجءِ  مِنْ  سَيقِهَي مُخّ  يمََى حَ

َّيجَينِ  مِنَ  بَغيَهَْي صَ�نِّ  ، ذَلكَِ  دَْ�  إنِّ  ، ج
َ
ةٍ  أ ََ ُ ل َْ ُ ُضِءُ  مغهي ل

َ
قِ  َ�ْ�َ  مَي َ مَشِْ

ْ
 جل

مَاْمبِِ 
ْ
 ) .رصج  جلطبج�( . »صَجل

                                                           
116 বুখারী (৬ / ৩২১ - াাতহল বারী)। 
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“িন�য়ই জা�ােতর মেশয পুরষ বযি�  কভােব স্র বছর 

েহলান িদেয় োকেব, অতঃপর তার িনকি তার �ী আসেব  বং 

েস তার দুই কাঁেশর উপর (মাদু) আ াত করেব; তারপর েস তার 

সামেনর িদেক লকয কের েদখেব তার (�ী’র) গ�েদশ (গাল) 

আয়নার েচেয়ও অেনক েবিশ  ি; তার েচহারার উপর  কিি 

েছা� মু�াদানার আেলার �িতিব� িনি�তভােব পূবণ ও পি�েমর 

মশযকার সমপিরমাণ জায়গােক আেলািকত কের িদেব; অতঃপর 

তার �ী তােক সালাম েপশ করেব; রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন: তারপর েসও সালােমর জবাব েপশ করেব 

 বং তােক িজ াসা করেব: তুিম েক? তখন েস বলেব: আিম 

(েতামার জনয) অিতির� বরাু; আর তার েপাশাক হেব স্রিি, 

তউেশয সবেচেয় িননমােনর েপাশাকিির অব�া হেব ‘তুবা’ নামক 

বাক েেেক উৎপািদত ‘নু‘মান’ নামক পাহােড়র মত; তারপর েসই 

েপাশাক তােক পরােনা হেব, তারপেরও  র বাইের েেেক 

েসৗ�েযণর ােল তার পােয়র নলার হাঁেড়র মমা েদখা যােব; আর 

তার মাোয় োকেব (মু�ার) মুকুি, যার মশযকার েছা�  কিি 
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মু�াদানা পূবণ ও পি�েমর মশযকার সমপিরমাণ জায়গােক 

আেলািকত কের িদেব।”117 

 

অেণসহ হািদেসর িবেশষ শশ-তািলকা: 

( َاَ
َ
مَزِ�دِ  مِنَ  أ

ْ
يل ): অেণাৎ আ�াহ তা‘আলার বাণী:  ﴿ هُم� ٓ  مّا ل ا �ش�  ءُون� �

ا �ۡ  �يِه� � �َ زُِدٞ  ن�او� ]  ٣٥: ق[ ﴾ ٣ م� [ খােন তারা যা কামনা করেব তা-ই 

োকেব  বং আমার কােছ রেয়েছ তারও েবিশ। - সূরা �াা: 

৩৫]।  

مَان) ْْ  আরাাােতর পাহাড়। :(يُّ

َْفُذُهَا)  তার দাি�  ই কাপড়সমূহেক অিত�ম করেব। :(َ�يَ

 মন বােকর নাম, যার েেেক জা�াতবাসীেদর কাপড়  :(طُوَ� )

েবিরেয় আসেব। 

                                                           
117 তাবারানী হািদসিি উৎকা � সনেদ ‘আল-আওসাত’ (  র মেশয  ( جلأصسط 

বণণনা কেরেছন, যা হাইছামী ‘আল-মাজমা’ (  নামক �ে�র মেশয (১০ ( جلجمع 

/ ৪১৮) বেলেছন। 
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৭৩. মু‘আয ইবন জাবাল রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 تؤذيه لا:  يلْ� يلور من زوجته قالت يلا؛  يلَيا ف زوجها يمرأة تؤذى لا«

رويه أحد ( . »  إلَا يفارقك أن يوشك ، دخيل عَدك هو فإَما؛  يالله قاتلك

 ) .و يلتمذي

“দুিনয়ার জীবেন েকােনা �ী তার  ামীেক ক� িদেল ডাগর 

চকুিবিশ�া হূরেদর মশয েেেক তার �ী বেল: তুিম তােক ক� িদও 

না, আ�াহ েতামােক �ংস করন; কারণ, েস েতা েতামার িনকি 

আগ�ক, শী�ই েস েতামােক েছেড় আমােদর িনকি চেল 

আসেব।”P117F

118 

 

* * * 

 

                                                           
118 আহমদ; িতরিমযী; আর আলবানী হািদসিিেক ‘সহীহল জােম’ ( فحيح  

 র মেশয সহীহ বেলেছন, �িমক নং- ৭০৬৯  (جليمع 
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অ�াদশ পিরেিদ 

জা�ােতর মেশয ৈদিহক িমলন 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ا﴿ ا و��يِه� �شۡ  م�  ٱ ت�هِيهِ �
�
سُ ۡ� َُ ف  ن �َ ت�  ٱ و�

�
�ۡ ۡ� ۖ نتُمۡ  ُ�ُ

�
أ ا و� ٰ  �يِه� ون� �� : جلزخمف[ ﴾ ٧ ِ�ُ

٧١[  

“েসখােন মন যা চায়  বং যােত নয়ন তা ্ হয় তাই োকেব। 

আর েসখােন েতামরা �ায়ী হেব।” P118F

119 

৭৪. যােয়দ ইবন আরকাম রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন: 

َهُودِ  مِنْ  رجَُلٌ  جيء« 
ْ
ُ  فَّ�  إل رسول جالله جل َّ نيَ ييَ : َ�قَيلَ ،  صسََغمَّ  بَغيَهِْ  ج

َ
 أ

قَيسِمِ 
ْ
لسَْتَ  ! جل

َ
نّ  رزَُْ�مُ  أ

َ
هْلَ  أ

َ
غَّةِ  أ

ْ
غوُنِ  جل ُْ

ْ
ُ�ونَ  ِ�يهَي ييَ فْحَينهِِ  صَقيَلَ  ؟ صَ�شََْ

َ
 : لأِ

قمَّ  إنِْ 
َ
ِ  رسَُولُ  َ�قَيلَ  . خَصَمْتُهُ  ي ؛نهَِ  لِ  أ َّ ُ  فَّ�  ج َّ ِي ؛ نََ�  « : صسََغمَّ  بَغيَهِْ  ج

ّ
 صَجَ

حَدَهُمْ  إنِّ  ، �يَِدِ ِ  َ�فْسِ 
َ
ُعْطَى أ

َ
مَطْعَمِ  فِ  رجَُلٍ  مِيئةَِ  قوُّةَ  ل

ْ
مَشَْبِ  جل

ْ
مَيعِ  صَجل ِ

ْ
 »صَجل

                                                           
119 সূরা যুখরা: ৭১ 
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ُ  َ�قَيلَ . 
َ
َهُودِيّ  ل
ْ
ي فَِنِّ :  جل ِ

ّ
لُ  جَ ُْ

ْ
ُ  ُ�ونُ ي صَ�شََْبُ  ييَ

َ
يَجَةُ  ل

ْ
 رسَُولُ  َ�قَيلَ ؟  جل

 ِ َّ ُ  فَّ�  ج َّ حَدِهِمْ  حَيجَةُ «:  صسََغمَّ  بَغيَهِْ  ج
َ
 مِثلُْ  جُغوُدِهِمْ  مِنْ  يفَِيضُ  بَمَقٌ  أ

مِسْكِ 
ْ
طَْنُ  فَِِذَج ؛ جل

ْ
مُمَ  قدَْ  جل  ) .رصج  جلنسيئ( . » ََ

“ইয়াহূদীেদর মশয েেেক  ক বযি� রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর িনকি আসল, তারপর বলল: েহ আবূল কােসম! 

তুিম িক মেন কর না েয, জা�ােতর অিশবাসীগণ েসখােন খােব 

 বং পান করেব?  বং সােে সােে েস (ইয়াহূদী বযি�) তার 

সাীেদরেক বলল: যিদ েস আমার িনকি তা  ীকার কের, তাহেল 

আিম তােক পরািজত করেত পারব। অতঃপর জবােব রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: হযাঁ, অবশযই; যাঁর হােত 

আমার জীবন, তাঁর শপে! তােদর �েতযকেক খাওয়া-দাওয়া, পান 

করা ও েযৗন িমলেনর েকেষ  কশত পুরেষর কমতা দান করা 

হেব।” তখন তাঁেক উে শয কের ইয়াহূদী বলল: েয বযি� খােব 

 বং পান করেব, তাহেল তার �াকা িতক �েয়াজেনর কী হেব? 

জবােব রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: তােদর 
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�কা িতক �েয়াজন হল  াম, যা তােদর �ক েেেক িমশেকর নযায় 

�বািহত হেব; আর যখন (তােদর) েপি হেব হালকা পাতলা।”120 

 

অেণসহ হািদেসর িবেশষ শশ-তািলকা: 

 (  অেণাৎ ��াব ও পায়খানা। :( يلاجة 

 আিম তােক পরািজত করব। :(خَصَمْتُهُ ) 

 

৭৫. আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 أص!  جالله رسول يي:  قيل . » جلميع من ص�ذج كذج قوة جلغة ف جلَمن يعطى« 

 ) .رصج  جلتمذي( . »  رجل ميئة قوة يعطى «:  قيل ؟ ذلك يطيق

                                                           
120 ইমাম নাসায়ী র. সহীহ সনেদ ‘আল-কুবরা’ (  নামক �ে�র মেশয ( جلكبى 

হািদসখানা বণণনা কেরেছন; যা হাোয ইরাকী ‘তাখরীজুল আহইয়ােয়’ ( تم�ج  

  নামক �ে�র মেশয বেলেছন। (جلأحييء
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“মুিমন বযি�েক জা�ােতর মেশয  ই  ই পিরমাণ েযৗনকমতা 

�দান করা হেব”। বলা হল: েহ আ�াহর রাসূল! েস িক  মন 

কমতা রাখেব? জবােব িতিন বলেলন: তােক  কশত পুরেষর 

কমতা েদয়া হেব।”121 

* * * 

 

                                                           
121 িতরিমযী (৪ / ৮৪), িতিন বেলন: হািদসিি সহীহ, গরীব। 
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ঊনিবংশ পিরেিদ 

জা�ােতর মেশয হূর কতা ণক সাীত পিরেবশন 

৭৬. আবদু�াহ ইবন ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহমা েেেক বিণণত, 

িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 ، قط أحد سمعهي مي أفوجت نيحسن أزصججهن لاغ� جلغة أهل أزصجج إن «

 : نه ياغ� مي إن

 جلسين جل�جت �ن                            

  كمج  قو  أزصجج                                                        

 أبيين نقمة يغظمن                             

 : نه ياغ� مي ص�ن 

 يمتغه فم جليُجت �ن                             

 �فغه فم جلآمغيت �ن                                                           
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  » يظعغه فم جلقيميت �ن                             

 ) .رصج  جلطبج�(                                                                                         

“িন�য়ই জা�ােতর �ীগণ (হূরগণ) তােদর  ামীেদর উে শয কের 

 মন সু�র সুের সাীত পিরেবশন করেব, যা েকউ েকােনা িদন 

 েন িন; আর তারা েযসব সাীত পিরেবশন করেব, তউেশয 

 কিি হল: 

আমরা হলাম উ্ম, সু�রী 

 ামীগণ হেলন স�দােয়র মেশয স�ািনত 

তারা েদেখ আনে�র েচােখ। 

আর তারা েযসব সাীত পিরেবশন করেব, তউেশয আরও  কিি 

হল: 

আমরা হলাম িচর�ায়ী, সুতরাং আমরা কখনও তােক েছেড় মরব 

না 

আমারা হলাম িনরাপদ, সুতরাং তারা তােক ভয় করেব না 
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আমরা হলাম �ায়ীভােব বসবাসকািরনী, সুতরাং তারা তার েেেক 

��ান করেব না।”122 

৭৭. আবূ উমামা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 جلور من ثنتين رجغيه صبغد رأسه بغد �غس إلا؛ جلغة يدخل بدد من مي «

،  جلشيطين نمزجم� صلىس صجلإ�س جلن هسمع فوت نيحسن راغيينه ؛ جلع�

 ) .رصج  جلطبج�(  . » صرقد�سه جالله نتحميد صل�ن

“েয েকােনা বা�াই জা�ােত �েবশ করেব, তার মাো ও দুই 

পােয়র িনকি দুইজন ডাগর চকুিবিশ�া হূর বসেব  বং মানুষ ও 

িজন জািত কখনও েয গান  েনেছ তার েেেকও সু�র  ের-সুের 

তারা উভেয় সাীত পিরেবশন করেব; আর েসই সাীত শয়তােনর 

                                                           
122 তাবারানী হািদসিি হাসান সনেদ বণণনা কেরেছন, যা হাোয ইরাকী 

‘তাখরীজুল আহইয়ােয়’ ( تم�ج جلأحييء  ) নামক �ে�র মেশয (৩০১১) বেলেছন ।  
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বাদযযেের মাশযেম পিরেবিশত হেব না, বরং তা পিরেবিশত হেব 

আ�াহ তা‘আলার �শংসা ও পিবষতা বণণনার মাশযেম।”P122F

123 

৭৮. আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 : ص�قغن ؛ جلغة ف لاغ� جلع� جلور إن «

   . »كريم نزويج َائخب يلسان يلور �ن                                   

“িন�য়ই ডাগর চকুিবিশ�া হূরগণ জা�ােতর মেশয সাীত 

পিরেবশন করেব; আর তারা বলেব: 

আমরা হলাম সু�রী হূর 

আমােদরেক েগাপন কের রাখা হেয়েছ স�ািনত  ামীেদর জনয 

উপহার রপ।”P123F

124 

* * * 

                                                           
123 তাবারানী হািদসিি হাসান সনেদ বণণনা কেরেছন, যা হাোয ইরাকী 

‘তাখরীজুল আহইয়ােয়’ ( تم�ج جلأحييء  ) নামক �ে�র মেশয (৩০১১) বেলেছন ।  
124 ‘সহীহল জােম’ ( فحيح جليمع   ) [২ / ৫৮], �িমক নং- ১৫৯৮ 
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িবংশ পিরেিদ 

জা�াতবাসীেদর অল�ার 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

�لّوۡ  ﴿ ا ن� ُُ ّ�  مِنۡ  �يِه� اوِ س�
�
بٖ  مِن أ لؤُۡ  ُ�ه� ِ��اسُهُمۡ  �ۖ لؤُٗ و� ا و� رُِرٞ  �يِه� : جلج[ ﴾ ٢ ��

٢٣[  

“েসখােন তােদরেক অলংকা ত করা হেব েসানার কাঁকন ও মু�া 

�ারা  বং েসখােন তােদর েপাষাক-পিরিদ হেব েরশেমর।” P124F

125 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ٰ ٞ  سُندُسٍ  �يِ�ابُ  ليِ�هُمۡ �� َۡ ْ و�ُ�لفوٓ  قٞۖ ت�ۡ�� نسۡ  خُ ّ�  ا اوِ س�
�
ةٖ  مِن أ َّ ٰ  فِ ٮ ق�  هُمۡ و�س�

فَهُمۡ  ابٗ  ّ� � ا ا�� ًّ هُو ]  ٢١: جلا�سين[ ﴾ ٢ ط�  

“তােদর আবরণ হেব সূ� সবুজ েরশম ও �ূল েরশম, আর তারা 

অলংকা ত হেব েরৗপয িনিমণত কংকেন, আর তােদর রব তােদরেক 

পান করােবন পিবষ পানীয়।” P125F

126 

                                                           
125 সূরা আল-হাম: ২৩ 
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৭৯. আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 �غيه مي لكن؛  جيعًي جُنيي أهل ِغية بدلت حغيه جلغة أهل أد� كن لو«

 ) .رصج  جلطبج�( . » جيعًي جُنيي أهل حغية من أفضل جلآخمة ف نه جالله

“যিদ  কজন িননমােনর জা�াতবাসীর অল�ারেক দুিনয়াবাসীেদর 

সকেলর অল�ােরর সােে িবিনময় বা পিরমাপ করা হয়, তাহেল 

আ�াহ তা‘আলা ঐ জা�াতবাসীেক পরকােল েয অল�ার পিরেয় 

িদেবন, তা েগািা দুিনয়াবাসীর অল�ােরর েচেয় অেনক েবিশ 

উ্ম হেব।” P126F

127 

৮০. িমকদাম ইবন মা‘িদকারাব রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, 

িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম শহীদেক 

েদওয়া ৈবিশ�য আেলাচনা করেত িগেয় বেলেছন: 

                                                                                                            
126 সূরা আল-ইনসান: ২১ 
127 তাবারানী হািদসিি হাসান সনেদ ‘আল-আওসাত’ (  র মেশয  ( جلأصسط 

বণণনা কেরেছন, যা হাোয ইরাকী ‘তাখরীজুল আহইয়ােয়’ ( تم�ج جلأحييء  ) 

নামক �ে�র মেশয (৩০০৪) বেলেছন।  
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ع...  «  . » فيهي صمي جُنيي من خ� مغه جليقورة،  جلوقير ريج رأسه ع ص�وَ

 ) .رصج  جلتمذي ص جنن ميجه(

“ ...  বং তার মাোয় স�ান ও মযণাদার মুকুি পিরেয় েদয়া হেব, 

তার মশযকার  কিি ইয়াকুত পাের দুিনয়া ও দুিনয়ার মেশয যা 

িকছু আেছ, তার েচেয় অেনক েবিশ উ্ম হেব।” P127F

128 

* * * 

                                                           
128 ইমাম িতরিমযী ও ইবনু মাজাহ র. সহীহ সনেদ হািদসিি বণণনা কেরেছন; 

েদখুন: ‘িমশকাতুল মাসাবীহ’ (৩ / ৩৫৮)। 
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 কিবংশ পিরেিদ 

জা�ােতর রমাল 

৮১. আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন:  

،  جلم�م بن يغ� ص�ن ، سغدس جدة سغم ص بغيه جالله ف� لغغب أهدي «

 معيذ نن سعد لغيديل؛  نيد  �مد نفس صجَي «:  فقيل،  مغهي جليس فعجب

 ) .رصج  جلخيري ص مسغم( . » هذج من أحسن جلغة ف

“নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েরশমী জু�া হািদয়া 

েদওয়া হল, অেচ িতিন েরশমী কাপড় বযবহাের িনেষশ করেতন; 

তেব সাহাবীগণ কাপড়িি েদেখ আনি�ত হেলন। তখন িতিন 

বলেলন: েসই স্ার কসম, যাঁর হােত মুহা�েদর �াণ! জা�ােত 

সা‘দ ইবন মু‘আেযর রমালগেলা  র েচেয় উৎকা �।”P128F

129 

                                                           
129 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: িহবা ও তার াযীলত ( وفضلها يلبة كتاب ), 

পিরেিদ: মুশিরকেদর হািদয়া �হণ করা  ( يلش�� من يلدية قبول باب ), হািদস 

নং- ২৪৭৩; মুসিলম (১৬ / ২৩ - নববী)। 
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* * * 

 

�ািবংশ পিরেিদ 

জা�াতবাসীেদর বাজার (েমলা) 

৮২. আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

غَّةِ  فِ  إنِّ « 
ْ
روَُ�هَي لسَُوقيً جل

ْ
ّ  ييَ  فِ  َ�تحَْثُو،  جلشّمَيلِ  رِ�حُ  َ�تَهُبّ ،  جُُعَةٍ  ُُ

  َ�َ�جِْعُونَ ،  صجَََيلاً  حُسْغيً َ�َ�دَْجدُصنَ ،  صَِ�ييَنهِِمْ  صجُُوهِهِمْ 
َ
هْغِيهِمْ  إلِ
َ
 جزدَْجدُصج صَقدَِ  أ

هْغوُهُمْ  لهَُمْ  َ�يقَُولُ ،  صجَََيلاً  حُسْغيً
َ
ِ  : أ َّ ُِمْ  لقََدِ  ! صَج  !صجَََيلاً  حُسْغيً َ�عْدَنيَ جزدَْدْ

ْ�تمُْ  : َ�يقَُولوُنَ 
َ
ِ  صَأ َّ ُِمْ  لقََدِ  ! صَج  ) .رصج  جمسغم( . » صجَََيلاً  حُسْغيً َ�عْدَنيَ جزدَْدْ

“িন�য়ই জা�ােতর মেশয  কিি বাজার োকেব, তােত �েতযক 

জুমার িদন জা�াতবাসীগণ আগমন করেব; অতঃপর উ্েরর 

বাতাস �বািহত হেব  বং তা ছিড়েয় পড়েব তােদর েচহারা ও 

েপাষাক-পিরিেদর মেশয; অতঃপর তােদর েসৗ�যণ ও েশাভা বািু 

পােব, তারপর তারা তােদর পিরবার পিরজেনর িনকি িাের যােব 
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 মতাব�ায় েয, আেগর েচেয় তােদর েসৗ�যণ ও েশাভা বািু 

েপেয়েছ। তারপর তােদরেক উে শয কের তােদর পিরবার 

পিরজন বলেব: আ�াহর কসম! আমােদর পরবতণীেত েতামােদর 

েসৗ�যণ ও েশাভা অেনক বািু েপেয়েছ! অতঃপর তারাও বলেব: 

আর েতামরা, আ�াহর কসম! আমােদর পরবতণীেত েতামােদরও 

েসৗ�যণ ও েশাভা অেনক বািু েপেয়েছ!”130 

* * * 

 

                                                           
130 মুসিলম (১৬ / ১৭০ - নববী)। 
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ষেয়ািবংশ পিরেিদ 

জা�াতবাসীগণ কতা ণক তােদর �িতপালক আ�াহ তা‘আলার �িত 

দাি�দান 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ٞ وه َُ �ذِٖ ي�وۡ  وُ ةٌ  م� ٰ  ٢ ناِّ�� ا إِ�� َِهِ� �ّ  ٞ ة ]  ٢٣  ،٢٢: جلقييمة[ ﴾ ٢ ن�اظِر�  

“েসিদন েকান েকান মুখম�ল উউল হেব, তারা তােদর রেবর 

িদেক তািকেয় োকেব।”P130F

131 

৮৩. আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন:  

 رضيرصن هل « : فقيل؟  جلقييمة يو  ر�غي نمى هل ! جالله رسول يي : أنيس قيل «

 هل « : قيل . جالله رسول يي لا : قيلوج . »؟  سحيب دصنهي لىس جلشمس ف

 . جالله رسول يي لا : قيلوج . »؟  سحيب دصنه لىس جلدر لغة جلقمم ف رضيرصن

 ) .رصج  جلخيري ص مسغم( . » كذلك جلقييمة يو  رمصنه فِن�م «:  قيل

                                                           
131 সূরা আল-িকয়ামাহ: ২২ - ২৩ 
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“েলাকজন (সাহাবীগণ) বলল: েহ আ�াহর রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম! আমরা িক িকয়ামেতর িদন আমােদর 

রবেক েদখেত পাব? জবােব িতিন বেলন: েম মু� পূিণণমার 

রােতর চাঁদেক েদখার বযাপাের েতামরা িক সে�হ েপাষণ কর? 

তাঁরা বলেলন, না, েহ আ�াহর রাসূল! িতিন বলেলন, েম মু� 

আকােশ সূযণ েদখার বযাপাের িক েতামােদর েকান সে�হ আেছ? 

সবাই বলেলন, না। তখন িতিন বলেলন: িনঃসে�েহ েতামরাও 

আ�াহেক অনুরপভােব েদখেত পােব।”132 

৮৪. সুহাইব রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

هْلُ  دَخَلَ  إِذَج« 
َ
َ  أ

ْ
غَّةَ  غّةِ جل

ْ
ُ  َ�قُولُ   ؛ جل َّ   َِديَركََ  ج

َ
َِعَيل  شَىئْيً رمُِ�دُصنَ  : صَ

زِ�دُُ�مْ 
َ
لمَْ  : َ�يقَُولوُنَ ؟  أ

َ
لمَْ ؟  صجُُوهَغيَ ربُيَّضْ  أ

َ
غيَ أ

ْ
غَّةَ  ردُْخِغ

ْ
ُِغجَّغيَ جل  ؟جلّير مِنَ  صَ

ِجَيبَ  َ�يكَْشُِ   « : قيَلَ  .
ْ
ْ�طُوج َ�مَي،  جل

ُ
حَبّ  شَىئْيً أ

َ
هِْمْ  أ

َ
  جلّظَمِ  مِنَ  إِل

َ
 رَّ�هِمْ  إلِ

                                                           
132 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: েকামল হওয়া ( يلرقاق كتاب ), পিরেিদ: িসরাত 

হল জাহা�ােমর পুল ( جهَم جس يلصيط باب ), হািদস নং- ৬২০৪; মুসিলম (৩ / 

১৭ - নববী)। 
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ِين�  ﴿ :ثم رم هذ  جلآية ) . رصج  مسغم( . » صجََلّ  بَزّ  َّ ِ �ِ  ۡ�
�
ْ أ نُوا ٰ سۡ �ُۡ ٱ س� �� 

 ۖٞ ة ُ�اد� زِ  .]  ٢٦: يو�س[ ﴾ و�

“জা�াতীগণ যখন জা�ােত �েবশ করেব, তখন আ�াহ তা‘আলা 

তােদরেক বলেবন: েতামরা িক চাও আিম আরও অনু�হ বািড়েয় 

েদই? তারা বলেব: আপিন িক আমােদর েচহারা আেলােকাউল 

কের েদনিন? আপিন িক আমােদরেক জা�ােত �েবশ করানিন? 

আর আপিন িক আমােদরেক জাহা�াম েেেক মুি� েদনিন? 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  রপর আ�াহ 

তা‘আলা পদণা উিঠেয় িনেবন; অত ব আ�াহর দীদার অেপকা 

অিত ি�য় েকান ব� তােদর েদয়া হয়িন বা হেব না।” P132F

133
P অতঃপর 

িতিন  ই আয়াত িতলাওয়াত কেরন: ﴿  �ِين َّ ِ �ِ  ۡ�
�
ْ أ نُوا ٰ سۡ �ُۡ ٱ س� ��  ۖٞ ة ُ�اد� زِ  و�

﴾ [যারা ইহসােনর সােে আমল কের (উ্মরেপ কাজ কের) 

তােদর জনয আেছ জা�াত  বং আেরা েবিশ] P133F

134
P। 

* * * 

                                                           
133 মুসিলম (৩ / ১৭ - নববী)। 
134 সূরা ইউনুস: ২৬ 
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চতুিবণংশ পিরেিদ 

রেবর সামেন দ�ায়মােন ভীত বযি�র জনয দু’িি জা�াত 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

نۡ  ﴿ �َ ِ ل اف�  و� ام�  خ� ق� هِِ  م� َِ نّت�انِ  ۦّ� يِِ  ٤ َ�
�
ٓ  ف�بأِ ا ءِ ء�ا�� �َ �َُِِ ب�انِ  ّ� ذِِ ات�آ  ٤ تُ��  ُ�و�

 ۡ�
�
يِِ  ٤ ن�انٖ أ

�
ٓ  ف�بأِ ا ءِ ء�ا�� �َ �َُِِ ب�انِ  ّ� ذِِ ا ٤ تُ�� �َ يۡ  �يِهِ ۡ  ن�انِ �� ُ�انِ �� يِِ  ٥ رِ

�
 ف�بأِ

 ٓ ا ءِ ء�ا�� �َ �َُِِ ب�انِ  ّ� ذِِ ا ٥ تُ�� �َ ٰ  ُ�ِِ  مِن �يِهِ ةٖ �� وۡ  كِه� انِ ز� يِِ  ٥ َ�
�
ٓ  ف�بأِ  ءِ ء�ا��

ا �َ �َُِِ ب�انِ  ّ� ذِِ                                                                                                                              ]٥٣  ،٤٦: جلمدن[ ﴾ ٥ تُ��

“আর েয তার রেবর স�ুেখ উপি�ত হওয়ার ভয় রােখ, তার 

জনয রেয়েছ দুিি উদযান। কােজই েতামরা উভেয় েতামােদর রেবর 

েকান অনু�েহ িমেযােরাপ করেব? উভয়ই বহ শাখা-প�বিবিশ�। 

কােজই েতামরা উভেয় েতামােদর রেবর েকান অনু�েহ িমেযােরাপ 

করেব? উভয় উদযােন রেয়েছ �বাহমান দুই ��বণ। কােজই 

েতামরা উভেয় েতামােদর রেবর েকান অনু�েহ িমেযােরাপ করেব? 

উভয় উদযােন রেয়েছ �েতযক াল দুই দুই �কার। কােজই 
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েতামরা উভেয় েতামােদর রেবর েকান অনু�েহ িমেযােরাপ 

করেব?”135 

৮৫. আবূ মূসা / কায়স রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

هي ، �وفة لَلَة من خيمة جلغة ف إن «  مغهي زجص�ة ُ ف،  ميم ستون بمَ

 آنىتهمي فضة من صجغتين،  جلَمغون بغيهم يطوف،  جلآخم�ن يمصن مي أهل

 أن ص�� جلقو  ن� صمي،  فيهمي صمي آنىتهمي ذهب من صجغتين ، فيهمي صمي

رصج  جلخيري ( . »بدن  جغة ف صجهه ع �يءجلكب ردجء إلا ر�هم إل يغظمصج

 ) .ص مسغم

“জা�ােতর মেশয াাঁপা মূিতণর  কিি তাঁবু োকেব;  র �শ�তা 

হেব ষাি মাইল।  র  ক েকােণর জন অপর েকােণর জনেক 

েদখেত পােব না। ঈমানদার েলােকরা তােদর কােছ যােব।  েত 

োকেব দু’িি উদযান, যার সমুদয় পাষ  বং েভতেরর সকল ব� 

হেব রপার ৈতির। অনুরপ আরও দু’িি দু’িি উদযান োকেব, যার 

পাষসমূহ  বং অভয�রীণ সকল ব� হেব  েণণর ৈতির। আর 

                                                           
135 সূরা আর-রাহমান: ৪৬ - ৫৩ 
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‘জা�ােত আদন’  র মেশয জা�াতবাসী  বং তােদর �িতপালেকর 

দশণন লােভর মাঝখােন আ�াহর বড়ে�র �ভাবময় আভা িভ� 

আর িকছু োকেব না।”136 

* * * 

                                                           
136 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: তাাসীর ( يلفس� كتاب ), পিরেিদ: সূরা আর-

রাহমােনর তাাসীর ( يلرحن سورة تفس� باب ), হািদস নং- ৪৫৯৭; মুসিলম (৩ / 

১৬ - নববী)। 
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প�িবংশ পিরেিদ 

জা�ােত মুিমন বযি�র ৈদ ণয 

৮৬. আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

 : قيل؛  خغقه فغمي ، ذرجع ستون طول،  فورره ع آد  بز ص جل جالله خغق« 

؛  �يونك مي فيستمع،  جغوس جلمئ�ة من جلفم أصلك ع فسغم جذهب

 جلسم :  فقيلوج.  بغي�م جلسم  : فقيل.  » ذر�تك صتية تيتك فِنهي

،  آد  فورة ع جلغة يدخل من فُ . جالله صردة : فزجدص  . جالله صردة بغيك

 ) .رصج  جلخيري ص مسغم( . » جلآن حَ نعد يغقص جلغق يزل فغم

“আ�াহ তা‘আলা আদম আ. েক তাঁর যোযে আকা িতেত সাি� 

কেরেছন, তাঁর উ�তা িছল ষাি হাত। িতিন তাঁেক সাি� কের 

বলেলন: তুিম যাও, উপিব� িািরশতােদর  ই দলেক সালাম কর 

 বং মেনােযাগ সহকাের েশান- তারা েতামার সালােমর কী জবাব 

েদয়? কারণ,  িাই হেব েতামার  বং েতামার বংশশেরর স�াষণ 

(তািহয়যা), তাই িতিন িগেয় বলেলন: ‘আসসালামু আলাইকুম’। 
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তারা জবােব বলেলন: ‘আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতু�াহ’। 

তাঁরা বািড়েয় বলেলন: ‘ওয়া রাহমাতু�াহ’ বাকযিি। তারপর নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বলেলন: �েতযক বযি�, 

যারা জা�ােত �েবশ করেব, তারা আদম আ.  র আকা িত িবিশ� 

হেব। তারপর েেেক  ই পযণ� মানুেষর আকা িত �মশঃ  াস 

েপেয় আসেছ।”137 

 

* * * 

 

                                                           
137 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: অনুমিত �ােণনা ( يلاستئذين كتاب ), পিরেিদ: 

সালােমর সূচনা �সো ( يلسلام بدء باب ), হািদস নং- ৫৮৭৩; মুসিলম (১৭ / 

১৭৭ - নববী)। 
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ষড়িবংশ পিরেিদ 

আ�াহর পক েেেক সাবণকিণক স�ি� 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ِين�  ﴿ َّ ِ وۡ ٱ ل ْ ّ�ق� َِهِِمۡ  عِند�  ا �ّ  ٰ َّ ۡ  تٞ َ� ۡ  مِن رِي�� ا��  ٱ تهِ�
�
ٰ نۡ ۡ� ٰ  رُ �� ا ِ�ِين� �� زۡ  �يِه�

�
أ ٰ و�  جٞ ��

 ٞ ة هّر� ط� ّضِۡ  مف ٰ و� ِۗ ٱ مِِن�  نٞ �� ُ ٱو�  َّ َّ  ۢ ِ  ب�صُِ�                                                                                                                          ]  ١٥: بممجن جل[ ﴾ ١ عبِ�ادِ �ۡ ٱب

“যারা তাকওয়া অবল�ন কের তােদর জনয তােদর �িতপালেকর 

িনকি রেয়েছ জা�াতসমূহ, যার পাদেদেশ নদী �বািহত। েসখােন 

তারা �ায়ী হেব। আর পিবষ �ীগণ  বং আ�াহর িনকি েেেক 

স�ি�। আর আ�াহর বা�ােদর স�েকণ সমযক ��া।” P137F

138 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

                                                           
138 সূরা আেল ইমরান: ১৫ 
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ِين� ٱ إنِّ  ﴿ َّ  ْ نُوا ْ  ء�ام� َِلُوا ٰ ٱ و�ع� َّ � ٰ ٰ  تِ لِ�� �َ وْ
ُ
ۡ�ُ  هُمۡ  �كِ� أ ُّةِ�ۡ ٱ خ� ِ �� ٧  ٓ ا ز�  ؤهُُمۡ َ�

َِهِِمۡ  عِند�  �ّ  ٰ َّ دۡ  تُ َ� ۡ  نٖ ع� ۡ  مِن ريِ�� ا��  ٱ تهِ�
�
ٰ نۡ ۡ� ٰ  رُ �� ٓ  ِ�ِين� �� ا ب�دٗ  �يِه�

�
ُ ٱ ِّّ��  �ۖ � َّ 

نۡ  ْ  هُمۡ �� ّ�ضُوا نۡ  و� ٰ  هُۚ �� نۡ  لكِ� �� �َ ِ ِ��  ل َّهُ  خ�                               ] ٨  ،٧: جلىغة[ ﴾ ٨ ۥّ�

“িন�য় যারা ঈমান  েনেছ  বং সৎকাজ কেরেছ, তারাই সাি�র 

ে��। তােদর রেবর কােছ আেছ তােদর পুর�ার : �ায়ী জা�াত, 

যার িনেচ নদী �বািহত, েসখােন তারা িচর�ায়ী হেব। আ�াহ 

তােদর �িত স��  বং তারাও তাঁর �িত স��।  িি তার জনয, 

েয তার রবেক ভয় কের।”P138F

139 

৮৭. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

 ر�غي ليك : فيقولون ! جلغة أهل يي : جلغة لأهل يقول صرعيل رديرك جالله إن« 

يتم هل : فيقول،  صسعديك ،  مي أبطيتغي صقد نمض لا لي صمي:  فيقولون ؟ رَ

 يي:  قيلوج ؟ ذلك من أفضل أبطي�م أني : فيقول . خغقك من أحدج رعط لم

وج� بغي�م أحل:  فيقول ؟ ذلك من أفضل شء صأي رب  أسخط فم رَ

 ) .رصج  جلخيري ص مسغم( . »  أندج نعد  بغي�م
                                                           
139 সূরা আল-বাইেয়যনা: ৭ - ৮ 
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“আ�াহ তা‘আলা জা�াতীগণেক সে�াশন কের বলেবন: েহ 

জা�াতবাসীগণ! তারা জবােব বলেব, েহ আমােদর �ভু! হািযর, 

আমরা আপনার সমীেপ হািযর।  রপর আ�াহ তা‘আলা বলেবন, 

েতামরা িক স�� হেয়েছ? তারা বলেব, আপিন আমােদরেক  মন 

ব� দান কেরেছন, যা আপনার মাখলুকােতর িভতর েেেক আর 

কাউেক দান কেরনিন; অত ব আমরা েকন স�� হব না? তখন 

িতিন বলেবন: আিম  র েচেয়ও উ্ম িকছু েতামােদরেক দান 

করব। তারা বলেব: েহ �ভু!  র েচেয়ও উ্ম েকান ব�? 

আ�াহ তা‘আলা বলেবন: েতামােদর উপর আমার স�ি� 

অবশািরত করব;  রপর আিম আর কখনও েতামােদর উপর 

অস�� হব না।”140 

* * * 

                                                           
140 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: েকামল হওয়া ( جلمقيق كتيب ), পিরেিদ: জা�াত 

ও জাহা�ােমর বণণনা ( صجلير جلغة ففة نيب ), হািদস নং- ৬১৮৩; মুসিলম (১৭ / 

১৬৮ - নববী)। 
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স্িবংশ পিরেিদ 

জা�ােত িচর�ায়ীভােব অব�ান 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ِين� ٱ إنِّ  ﴿ َّ  ْ نُوا ْ  ء�ام� َِلوُا ٰ ٱ و�ع� َّ � ٰ ن�تۡ  تِ لِ�� �هُمۡ  �� ٰ  ل َّ وۡ َرِۡ �ۡ ٱ تُ َ�  ١ نزًُُ�  سِ د�
 ٰ ا ِ�ِين� �� بۡ  ��  �يِه� نۡ  غُون� �� ا�� ٗ�  ه�                                                                                                                                                  ]١٠٨  ،١٠٧: جلكه [ ﴾ ١ ِ�و�

“িন�য় যারা ঈমান  েনেছ  বং সৎকাজ কেরেছ তােদর 

আিতেেয়তার জনয রেয়েছ জা�াতুল িারদাউস। েসখােন তারা 

িচরকাল োকেব, েসখান েেেক তারা �ানা�িরত হেত চাইেব 

না।”P140F

141 

৮৮. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

هْلُ  دَخَلَ  إذَِج «
َ
غَّةِ  أ

ْ
غَّةَ  جل

ْ
نْ  لَُ�مْ  إنِّ  : مُغيَدٍ  ُ�غيَدِى ؛  جل

َ
 ُسَْقَمُوج فمََ  رصَِحّوج أ

ندًَج
َ
نْ  لَُ�مْ  صَ�نِّ ،  أ

َ
يْوَْج أ

َ
ندًَج َِمُوروُج فَمَ  ت

َ
نْ  لَُ�مْ  صَ�نِّ ،  أ

َ
 َِهْمَمُوج فمََ  ُشَِدّوج أ

                                                           
141 সূরা আল-কাহাা: ১০৭ - ১০৮ 



 

150 

ندًَج
َ
نْ  لَُ�مْ  صَ�نِّ ،  أ

َ
ندًَج ربَتَْئسُِوج فمََ  َِغعَْمُوج أ

َ
ُ  فَذَلكَِ .  » أ

ُ
 : صجََلّ  بَزّ  قوَْل

نْ  صَنوُدُصج﴿
َ
ُ�مُ  أ

ْ
غَّةُ  رغِ

ْ
صرِ�ْتُمُوهَي جل

ُ
 ) .رصج  مسغم( . » ﴾َِعْمَغوُنَ  كُغتُْمْ  نمَِي أ

“যখন জা�াতবাসীগণ জা�ােত �েবশ করেব, তখন  ক ে াষক 

 ই বেল ে াষণা করেব: িন�য়ই েতামােদর জনয সু�তা রেয়েছ, 

সুতরাং েতামরা আর কখনও অসু� হেব না; আর েতামারা 

জীিবত, সুতরাং েতামরা কখনও মাতুযবরণ করেব না; েতামরা 

িন�য়ই যুবক হেয় েগছ, সুতরাং েতামরা কখনও বাু হেব না; 

েতামােদর  খন সুেখর জীবন, সুতরাং েতামরা আর কখনও 

দুঃিখত ও িচি�ত হেব না। অত ব  িাই হল আ�াহ তা‘আলার 

বাণী’র চরম বা�বতা: ﴿نْ  صَنوُدُصج
َ
ُ�مُ  أ

ْ
غَّةُ  رغِ

ْ
صرِْ�تُمُوهَي جل

ُ
 كُغتُْمْ  نمَِي أ

 আর তােদরেক সে�াশন কের বলা হেব, ‘েতামরা যা]  ﴾َِعْمَغوُنَ 

করেত তারই জনয েতামােদরেক   জা�ােতর ওয়ািরস করা 

হেয়েছ।’]P141F

142
P।”P142F

143 

 

                                                           
142 সূরা আল-আ‘রাা: ৪৩ 
143 মুসিলম (১৭ / ১৭৪ - নববী)। 
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অেণসহ হািদেসর িবেশষ শশ-তািলকা: 

( تَِْتَئسُِوي لاَ  ): েতামরা দুঃখ-ক� অনুভব করেব না। 

৮৯. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

 فىشئدون ! جلغة أهل يي : مغيد فيغيدي،  أمغح كبش كهيئة نيلوت يَ� «

 قد ص�هم ، جلوت هذج؛  نعم : فيقولون ؟ هذج رعمفون هل : فيقول ، ص�غظمصن

 هذج رعمفون هل : فيقول،  ص�غظمصن فىشئدون!  جلير أهل يي : يغيدي ثم.  رآ 

 ! جلغة أهل يي يقول ثم.  فيذنح،  رآ  قد ص�هم ، جلوت هذج ؛ نعم : فيقولون ؟

 يو  صأنذرهم ﴿:  قمأ ثم.  موت فم خغود ! جلير أهل ص�ي،  موت فم خغود

 لا صهم  جُنيي أهل غفغة ف صهَلاء  غفغة ف صهم جلأمم قض إذ جلسة

 ) .رصج  جلخيري ص مسغم( . »  ﴾يَمغون

“িকয়ামেতর িদন মাতুযেক  কিি শূসর রেঙর েমেষর আকা িতেত 

আনা হেব; তখন  কজন ে াষণাকারী ে াষণা িদেয় বলেব: েহ 

জা�াতবাসী! তখন তাঁরা  াড় মাো উঁচু কের েদখেত োকেব; 

তখন ে াষক বলেব: েতামরা িক  েক িচন? তারা বলেব: হযা,ঁ   

েতা মাতুয। কারণ, তারা �েতযেকই  েক েদেখেছ। তারপর 
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ে াষণাকারী আবার ডাক িদেয় বলেব: েহ জাহা�ামবাসী! তখন 

তারা মাো উঁচু কের েদখেত োকেব; তখন ে াষক বলেব: েতামরা 

িক  েক িচন? তারা বলেব: হযাঁ,   েতা মাতুয। েকননা, তারা 

�েতযেকই  েক েদেখেছ। তারপর (েসিি) যেবহ করা হেব। আর 

ে াষক বেলেবন: েহ জা�াতবাসী! �ায়ীভােব ( খােন) োক; 

েতামােদর আর েকান মাতুয েনই। আর েহ জাহা�ামবাসী! 

�ায়ীভােব ( খােন) োক; েতামােদর আর েকান মাতুয েনই। 

 রপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম পাঠ করেলন:  ﴿ 

 جُنيي أهل غفغة ف صهَلاء  غفغة ف صهم جلأمم قض إذ جلسة يو  صأنذرهم

﴾يَمغون لا صهم   [আর তােদরেক সতকণ কের িদন পিরতােপর িদন 

স�ে�, যখন সব িসুা� হেয় যােব। অেচ তারা রেয়েছ 

গাালিতেত িনমিমত  বং তারা ঈমান আনেছ না।]P143F

144
P।” P144F

145 

* * * 

                                                           
144 সূরা মারইয়াম: ৩৯ 
145 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: তাাসীর ( يلفس� كتاب ), পিরেিদ: সূরা 

মারইয়ােমর তাাসীর ( مر�م سورة تفس� باب ), হািদস নং- ৪৪৫৩; মুসিলম (১৭ 

/ ১৮৫ - নববী)। 
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অ�ািবংশ পিরেিদ 

জা�াতবাসীেদর কাতার সংখযা 

৯০. বুরায়দা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

 من صأر�عون،  جلأمة هذ  من مغهي ثمينون،  ف  صميئة بشصن جلغة أهل «

 ) .رصج  جلتمذي( . »  جلأمم سيئم

“জা�াতবাসীেদর কাতার (সাির) সংখযা হেব  কশত িবশিি; 

তউেশয আিশ সাির হেব  ই উ�ত (উ�ােত মুহা�াদী) েেেক; 

আর বািক সকল উ�ত হেব চি�শ কাতার।”P145F

146 

৯১. আবদু�াহ ইবন মাস‘উদ রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, 

িতিন বেলন, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

ون « : فقيل ، قدة ف  سغم ص بغيه جالله جلب ف� مع كغي«   ر�ونوج أن أرمَ

ون « :قيل ، نعم:   قغغي.  » جلغة أهل ر�ع .  » جلغة أهل ثغث ر�ونوج أن أرمَ

ون « : قيل ، نعم : قغغي  : قيل ، نعم :قغغي.  » جلغة أهل شطم ر�ونوج أن أرمَ
                                                           
146 িতরিমযী (৪ / ৮৯), িতিন হািদসিিেক হাসান বেলেছন। 
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 أن صذلك،  جلغة أهل نص  ر�ونوج أن لأرجو إ� ؛ نيد  �مد نفس صجَي«

 كلشعمة إلا جلشك أهل ف أنتم صمي،  مسغمة نفس إلا يدخغهي لا جلغة

 . »جلأدم جلور ج� ف جلسودجء كلشعمة أص جلأسود جلور ج� ف جليضيء

 ) .رصج  جلخيري ص مسغم(

“ কদা আমরা েকােনা  ক তাঁবুেত নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সো িছলাম; তখন িতিন বলেলন: েতামরা 

জা�াতীেদর  ক-চতুেণাংশ হেব,  িা িক েতামরা পছ� কর? 

আমরা বললাম: হযাঁ; িতিন আবার বলেলন: েতামরা জা�াতীেদর 

 ক-তাতীয়াংশ হেব,  িা িক েতামরা পছ� কর? আমরা বললাম: 

হযাঁ। তখন নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: শপে ঐ 

মহান স্ার, যাঁর হােত মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

জান! আিম দাঢ়ভােব �তযাশী েয, েতামরা েবেহশতীেদর অেশণক 

হেব। আর  িা িচর�ন সতয েয, েবেহশেত েকবলমাষ 

মুসিলমগণই �েবশ করেত পারেব। আর মুশিরকেদর মুকািবলায় 
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েতামরা হি  মন, েযমন কােলা ষাঁেড়র চামড়ার উপর  � 

পশম, অেবা লাল ষাঁেড়র চামড়ার উপর কােলা পশম।”147 

 

* * * 

 

                                                           
147 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: েকামল হওয়া ( يلرقاق كتاب ), পিরেিদ: 

হাশেরর অব�া ( يلش كيف باب ), হািদস নং- ৬১৬৩; মুসিলম (৩ / ৯৫ - 

নববী)। 
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ঊনিষংশ পিরেিদ 

সবণেশষ জা�ােত �েবশকারী বযি� 

৯২. আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন: 

সাহাবীগণ নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজ াসা 

করেলন, েহ আ�াহর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম! 

আমরা িক িকয়ামেতর িদন আমােদর রবেক েদখেত পাব? জবােব 

িতিন বেলন: 

 لا:  قيلوج.  » ؟ )سحيب( حجيب دصنه لىس ندر لغة جلقمم ف رميرصن هل «

 : قيلوج.  » ؟ سحيب دصنهي لىس جلشمس ف رميرصن فهل « :قيل ! جالله رسول يي

 كن من : فيقول ، جلقييمة يو  جليس �ش ، كذلك رمصنه فِن�م « :قيل ، لا

 صمغهم ، جلقمم يتدع من صمغهم ، جلشمس يتدع من فمغهم ، فغيتدع؛  شىئي يعدد

 : فيقول،  جالله فييرهم ، مغيفقوهي فيهي جلأمة هذ  صردق ، جلطوجغيت يتدع من

 ، بمفغي ؛  ر�غي جيء فِذج ، ر�غي ييرىغي حَ مكنغي هذج : فيقولون ، ر��م أني

 يضبص ،  فيدبوهم  ، ر�غي أنت : فيقولون . ر��م أني : فيقول ، جالله فييريهم

 يتكم صلا،  نيمته جلمسل من �وز من أصل فيْون ، جهغم ظهمج� ن� جلصجط
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 جهغم ص� ، سغم سغم ج� : يومئذ جلمسل ص�  ،جلمسل إلا أحد يومئذ

 قيل ،  نعم : قيلوج.   »؟  جلسعدجن شوك رأيتم هل ، جلسعدجن شوك مثل يلب

 تط  ، جالله إلا قدربظمهي يعغم لا أنه غ� ، جلسعدجن شوك مثل فِنهي :

 حَ ، يغجو ثم �مدل من صمغهم ، نعمغه يو�ق من فمغهم ، نيبميلم جليس

 من �مجوج أن جلمئ�ة جالله أمم؛  جلير أهل من أرجد من ردة جالله أرجد إذج

 جلير ع جالله صحم  ، جلسجود نآثير ص�عمفونهم فيخمجونهم،  جالله يعدد كن

 أثم إلا جلير ريْغه أد  جنن فُ ،ر جلي من فيخمجون ، جلسجود أثم ريْل أن

،  جليية ميء بغيهم فيصب ، جمتحشوج قد جلير من فيخمجون ، جلسجود

 ن� جلقضيء من جالله يفمغ ثم ، جلسيل ديل ف جلدة رندت كمي فيندتون

، )  جلغة دخولا جلير أهل آخم صهو(  صجلير جلغة ن� رجل ص�دق ، جلعديد

 قشب� قد ؛ جلير بن صج� جصف!  رب يي : فيقول ، جلير قدل نوجهه مقدل

 ُسيل أن نك ذلك فعلأ إن بسيت هل : فيقول ، ذكؤهي صأحمق� ، ر�هي

 ، صميثيق بهد من �شيء مي جالله فيعطي . صبزرك ، لا : فيقول ؟ ذلك غ�

 . جلير بن صجهه جالله فيصف

 قيل ثم ، �سكت أن جالله شيء مي سكت ؛ نهجتهي رأى ؛ جلغة ع نه أقدل فِذج 

 جلعهود أبطيت قد ألىس : ل جالله فيقول ،جلغة نيب بغد قدم�!  رب يي :

 أشق أْون لا ! رب يي : فيقول ؟ سيلت كغت جَي غ� ُسيل لا أن صجليثيق
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 لا : فيقول ؟ غ�  ُسيل لا أن ذلك كأبطيت إن بسيت فمي : فيقول . خغقك

 فيقدمه ، صميثيق بهد من شيء مي ر�ه فيعطي . ذلك غ� أسيل لا صبزرك ،

 ، صجلسصر جلضة من فيهي صمي زهمرهي فمأى ؛ نينهي نغغ فِذج ، جلغة نيب إل

 : جالله فيقول ، جلغة أدخغ� ! ييرب : فيقول ، �سكت أن جالله شيء مي فسكت

 ُسيل لا أن صجليثيق جلعهد أبطيت قد ألىس ! أغدرك مي!  آد  نن يي ص�ك

 جالله فيضحك . خغقك أشق تعغ� لا ! رب يي : فيقول ؟ أبطيت جَي غ�

 إذج حَ ، فيتم� ، رمن : فيقول ، جلغة دخول ف ل ييذن ثم ، مغه جل ص بز

 حَ ر�ه يذكم  . أقدل ، ص�ذج كذج منر : جل ص بز جالله قيل ؛ أمغىته جنقطعت

ص ذلك جلمجل آخم ،  معه صمثغه ذلك لك :رعيل جالله قيل ،جلأمي� نه جنتهت إذج

 ) .جلخيري ص مسغم أخمجه(.  » أهل جلغة دخولا جلغة

“েম মু� পূিণণমার রােতর চাঁদেক েদখার বযাপাের েতামরা িক 

সে�হ েপাষণ কর? তাঁরা বলেলন, না, েহ আ�াহর রাসূল! িতিন 

বলেলন, েম মু� আকােশ সূযণ েদখার বযাপাের িক েতামােদর 

েকান সে�হ আেছ? সবাই বলেলন, না। তখন িতিন বলেলন: 

িনঃসে�েহ েতামরাও আ�াহেক অনুরপভােব েদখেত পােব। 

িকয়ামেতর িদন সকল মানুষেক সমেবত করা হেব। তারপর 

আ�াহ তা‘আলা বলেবন: েয যার উপাসনা করত, েস েযন তার 
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অনুসরণ কের; তাই তােদর েকউ সূেযণর অনুসরণ করেব, েকউ 

চে�র অনুসরণ করেব, েকউ তাগেতর অনুসরণ করেব। আর 

অবিশ� োকেব  শু   উ�াহ, তেব তােদর সােে মুনািাকরাও 

োকেব। তােদর মােঝ   সময় আ�াহ তা‘আলা  ভাগমন 

করেবন  বং বলেবন: “আিম েতামােদর রব।” তখন তারা 

বলেব, যতকণ পযণ� আমােদর রেবর  ভাগমন না হেব, ততকণ 

পযণ� আমরা  খােনই োকব। আর তাঁর যখন  ভাগমন হেব, 

তখন আমরা অবশযই তাঁেক িচনেত পারব। তখন তােদর মােঝ 

মহান পরা�মশালী আ�াহ আগমন করেবন  বং বলেবন: “আিম 

েতামােদর রব।” তারা বলেব, হযাঁ, আপিনই আমােদর রব। 

আ�াহ তা‘আলা তােদর ডাকেবন। আর জাহা�ােমর উপর  কিি 

েসতুপে (পুলিসরাত) �াপন করা হেব। রাসূলগেণর মেশয আিমই 

সবার আেগ আমার উ�ত িনেয়   পে অিত�ম করব। েসিদন 

রাসূলগণ বযতীত আর েকউ কো বলেব না। আর রাসূলগেণর 

কো হেব: ‘ سلم سلم ي� ’ (আ�াহ�া সাি�ম সাি�ম), অেণাৎ েহ 

আ�াহ! রকা করন, রকা করন। আর জাহা�ােম বাঁকা েলাহার 

বহ শলাকা োকেব; েসগেলা হেব সা‘দান কাঁিার মত। েতামরা িক 
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সা‘দান কািঁা েদেখছ? তারা বলেব, হযাঁ, েদেখিছ। িতিন বলেবন, 

েসগেলা েদখেত সা‘দান148 কাঁিার মতই। তেব েসগেলা কত বড় 

হেব তা  কমাষ আ�াহ বযতীত আর েকউ জােন না। েস কাঁিা 

েলােকর আমল অনুযায়ী তােদর তিড়ৎ গিতেত শরেব। তােদর 

িকছু েলাক �ংস হেব আমেলর কারেণ। আর কােরার পােয় 

জখম হেব, িকছু েলাক কািঁায় আ�া� হেব, তারপর নাজাত 

েপেয় যােব। জাহা�ামীেদর েেেক যােদর �িত আ�াহ তা‘আলা 

রহমত করেত ইিা করেবন, তােদর বযাপাের োেরশতাগণেক 

িনেদণশ েদেবন েয, যারা আ�াহর ইবাদত করত, তােদর েযন 

জাহা�াম েেেক েবর কের আনা হয়। োেরশতাগণ তােদর েবর 

কের আনেবন  বং িসজদার িচ� েদেখ তাঁরা তােদর িচনেত 

পারেবন। েকননা, আ�াহ তা‘আলা জাহা�ােমর জনয িসজদার 

িচ�গেলা িমিিেয় েদয়া হারাম কের িদেয়েছন। ােল তােদরেক 

জাহা�াম েেেক েবর কের আনা হেব। কােজই িসজদার িচ� ছাড়া 

আগন বনী আদেমর সব িকছুই �াস কের োলেব। অবেশেষ, 

                                                           
148 সা‘দান চতুপণাে� কাঁিা িবিশ�  ক �কার গাছ, মর অ�েল জেউ, যার 

কাঁিাগেলা বাঁকা হেয় োেক।  গেলা উেির খাদয। 
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তােদরেক অাাের পিরণত অব�ায় জাহা�াম েেেক েবর করা 

হেব। তােদর উপর ‘আেব-হায়াত’ েঢেল েদয়া হেব, ােল তারা 

ে�ােত বািহত োনার উপর গিজেয় উঠা উি�েদর মত স�ীিবত 

হেয় উঠেব।  রপর আ�াহ তা‘আলা বা�ােদর িবচার কাজ সমা্ 

করেবন। িক�  কজন েলাক জা�াত ও জাহা�ােমর মাঝখােন 

েেেক যােব। তার মুখম�ল তখনও জাহা�ােমর িদেক িারােনা 

োকেব। জাহা�ামবাসীেদর মেশয জা�ােত �েবশকারী েসই েশষ 

বযি�। েস তখন িনেবদন করেব, েহ আমার রব! জাহা�াম েেেক 

আমার েচহারা িািরেয় িদন,  র দূিষত হাওয়া আমােক িবিষেয় 

তুলেছ,  র েলিলহান িশখা আমােক যেনা িদেি। তখন আ�াহ 

তা‘আলা বলেবন: েতামার িনেবদন �হণ করা হেল, তুিম   ছাড়া 

আর িকছু চাইেব না েতা? েস বলেব, না, আপনার ইমেতর 

শপে! েস তার ইিামত আ�াহ তা‘আলােক অিাকার ও 

�িততিত িদেব। কােজই আ�াহ তা‘আলা তার েচহারােক 

জাহা�ােমর িদক েেেক িািরেয় েদেবন।  রপর েস যখন 

জা�ােতর িদেক মুখ িারােব, তখন েস জা�ােতর অপরপ েসৗ�যণ 

েদখেত পােব। যতকণ আ�াহর ইিা েস চুপ কের োকেব। 

তারপর েস বলেব, েহ আমার রব! আপিন জা�ােতর দরজার 
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কােছ েপৗিছেয় িদন। তখন আ�াহ তা‘আলা তােক বলেবন, তুিম 

পূেবণ যা েচেয়িছেল, তা ছাড়া আর িকছু চাইেব না বেল তুিম িক 

অাীকার ও �িততিত দাওিন? তখন েস বলেব, েহ আমার রব! 

েতামার সাি�র সবেচেয় হতভাগয বযি� আিম হেত চাই না। আ�াহ 

তাতকিণক বলেবন, েতামার  িি পুরণ করা হেল তুিম   ছাড়া 

িকছু চাইেব না েতা? েস বলেব, না, আপনার ইমেতর কসম! 

 ছাড়া আর িকছুই চাইব না।   বযাপাের েস তার ইিানুযায়ী 

অিাকার ও �িততিত েদেব। েস যখন জা�ােতর দরজায় 

েপৗছেব, তখন জা�ােতর অনািবল েসৗ�যণয ও তার অভয�রীণ সুখ 

শাি� ও আন� ন পিরেবশ েদখেত পােব। যতকণ আ�াহ 

তা‘আলা ইিা করেবন, েস চুপ কের োকেব।  রপর েস বলেব, 

েহ আমার রব! আমােক জা�ােত �েবশ কিরেয় দাও! তখন 

পরা�মশালী মহান আ�াহ বলেবন: েহ আদম স�ান, িক আ�যণ! 

তুিম কত �িততিত ভাকারী! তুিম িক আমার সো অিাকার 

করিন  বং �িততিত দাওিন েয, েতামােক যা েদয়া হেয়েছ, তা 

ছাড়া আর িকছু চাইেব না? তখন েস বলেব, েহ আমার রব! 

আপনার সাি�র মেশয সবেচেয় হতভাগয আমােক করেবন না। এেত 
আ�াহ েহেস েদেবন। এরপর তােক জা�ােত �েবেশর অনমুিত িদেবন এবং 
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বলেবন, চাও। তখন েস চাইেব,  মনিক তার চাওয়ার আকাাা 

াুিরেয় যােব। তখন পরা�মশালী মহান আ�াহ বলেবন:  িা 

চাও, ওিা চাও।  ভােব তার রব তােক �রণ কিরেয় িদেত 

োকেবন। অবেশেষ যখন তার আকাাা েশষ হেয় যােব, তখন 

আ�াহ তা‘আলা বলেবন:   সবই েতামার,  র সােে আরও 

সমপিরমাণ (েতামােক েদয়া হল); আর  ই বযি�ই হল জা�ােত 

�েবশ করার িদক েেেক সবণেশষ বযি�।”149 

* * * 

                                                           
149 বুখারী, অশযায়: সালােতর িববরণ ( جلصمة ففة كتيب ), পিরেিদ: িসজদার 

ািযলত ( جلسجود فضل نيب ), হািদস নং- ৭৭৩; মুসিলম (৩ / ৮১ - নববী)। 
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িষংশ পিরেিদ 

জা�ােতর িচষ বণণনাতীত 

৯৩. আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

 سمعت أذن صلا ، رأت ب� لا مي جلصيل� لعديدي أبددت : رعيل جالله قيل« 

 : شئتم إن فيقمؤصج :مصدجق ذلك ف كتيب جالله  ؛ » َش قغب ع خطم صلا ،

َۡ  ل�مُ ��عۡ  ف���  ﴿ ٓ  سٞ �� خۡ  مّا
ُ
�هُم ِ�� أ �ۡ  قرُّةِ  مِِن ل

�
ٓ  ُ�ٖ أ ا ز� �َ ۢ ا ء� �َ ِ ْ  ب نوُا عۡ  �� لوُن� �� �َ ١ ﴾ 

 ) .رصج  جلخيري ص مسغم( . »  ] ١٧: جلسجدة[

“আ�াহ তা‘আলা বেলন: আিম আমার সৎকমণশীল বা�ােদর জনয 

 মন িকছু ��ত কের েরেখিছ, যা েকােনা েচাখ কখনও েদেখ িন, 

েকােনা কান কখনও  েনিন  বং যার ক�না েকােনা মানুেষর 

মেন কখনও উদয় হয় িন;   রকম কো আ�াহর িকতােবর মেশয 

আেছ; সুতরাং েতামরা ইিা করেল পাঠ করেত পার:  ﴿  ���ل�مُ ��عۡ  ف 
 َۡ خۡ  مّآ  سٞ ��

ُ
�هُم ِ�� أ �ۡ  قرُّةِ  مِِن ل

�
ٓ  ُ�ٖ أ ا ز� �َ ۢ ا ء� �َ ِ ْ  ب نوُا عۡ  �� لُون� �� �َ ١ ﴾  [অত ব 
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েকউই জােন না তােদর জনয েচাখ জুড়ােনা কী লুিকেয় রাখা 

হেয়েছ তােদর কা তকেমণর পুর�ার রপ]150।”151 

৯৪. সাহল ইবন সা‘দ আস-সা‘দী রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক 

বিণণত, িতিন বেলন, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

ع «  ) .رصج  جلخيري( . » فيهي صمي جُنيي من خ� جلغة ف سوط موَ

“জা�ােতর মেশয  ক চাবুক পিরমাণ জায়গার মূলযমান দুিনয়া 

 বং তার মেশয যা িকছু আেছ তার েচেয় উ্ম।”P151F

152 

৯৫. আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

                                                           
150 সূরা আস-সাজদা: ১৭ 
151 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: সাি�র সূচনা ( جلغق ندء كتيب ), পিরেিদ: 

জা�ােতর বণণনা �সো যা  েসেছ  বং তা (আ�াহর) সাি� (  ففة ف جيء مي نيب

�غوقة صأنهي جلغة ), হািদস নং- ৩০৭২; মুসিলম (১৭ / ১৬৬ - নববী)। 
152 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: সাি�র সূচনা ( جلغق ندء كتيب ), পিরেিদ: 

জা�ােতর বণণনা �সো যা  েসেছ  বং তা (আ�াহর) সাি� (  فةف ف جيء مي نيب

�غوقة صأنهي جلغة ), হািদস নং- ৩০৭৮ 
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 . » رامب أص جلشمس بغيه طغعت مي خ� جلغة ف أحد�م قوس صلقيب «

 ) .رصج  جلخيري(

“আর জা�ােত েতামােদর কারও  কিি শনুেকর পিরমাণ জায়গাও 

ঐ পিরমাণ জায়গার েচেয় অেনক েবিশ উ্ম, েযই পিরমাণ 

জায়গায় সূেযণাদয় হয়  বং সূযণা� যায় (অেণাৎ েগািা পািেবীর 

েচেয় উ্ম)।”P152F

153 

৯৬. আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিণণত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 صجحد ُ نيد خيد  آلاف بشة رأسه ع يقو  لن درجة جلغة أهل د�أ« 

 ) .رصج  جلطبج�( . » فضة من جلأخمىص ، ذهب من صجحدة:  ففحتين

“মযণাদার িদক েেেক সবণিনন মােনর জা�াতবাসী হেবন ঐ বযি�, 

যার মাোর পােশ দাঁিড়েয় োকেব  ক হাজার খােদম, তােদর 

                                                           
153 বুখারী, আস-সহীহ, অশযায়: সাি�র সূচনা ( جلغق ندء كتيب ), পিরেিদ: 

জা�ােতর বণণনা �সো যা  েসেছ  বং তা (আ�াহর) সাি� (  ففة ف جيء مي نيب

�غوقة صأنهي جلغة ), হািদস নং- ৩০৮০ 
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�েতযেকর হােত োকেব দু’িি কের পাষ:  কিি হেব  েণণর, আর 

অপরিি হেব েরৗেপযর।”154 

 

সবেশেষ বলা যায়,  িি হেলা সবণেশষ হািদস, যার মাশযেম ‘সহীহ 

সু�াহ’র আেলােক জা�ােতর ৈবিশ�য’ িবষয়ক সংকলনিি সমা্ 

হল; আ�াহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা’র িনকি �ােণনা কির, িতিন 

েযন  েক আমার জনয ও আমার মুিমন ভাইেদর জনয েচ�া-

সাশনা ও গেবষণার বযাপাের  বং বহ মূলযবান  ই পণয 

অনুস�ােনর েকেষ মূলযবান ও উৎকা � তযাগ  ীকাের সাহাযযকারী 

বািনেয় েদন; েযমিনভােব আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা’র িনকি 

�ােণনা কির, িতিন েযন আমােদর জনয জা�ােতর পেেক সহজ 

কের েদন, আমােদর সকলেক জা�ােতর অিশবাসীেদর অ�ভুণ� 

কের েনন  বং েসখােন আমােদরেক আমােদর নবী মুহা�দ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােে সমেবত কের েদন; 

                                                           
154 তাবারানী হািদসিি শি�শালী সনেদ বণণনা কেরেছন, যা হাোয ইবনু 

হাজার ‘আল-াাতহ’ (৬ / ৩২৪) নামক �ে�র মেশয বেলেছন। 
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িন�য়ই িতিন সকল িকছুর উপর কমতাবান  বং আেবদন �হেণ 

যোেযাগয।   

* * * 
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��পি� 

 

১. ‘তাখরীজুল  হইয়া’ (  ,হাোয আল-‘ইরাকী ,( تم�ج جلإحييء 

জাতীয় সং�রেণর �া�-িীকাসহ। 

২. ‘আত-তারগীব ওয়াত তারহীব’ ( جلتغيب ص جلتهيب   ), হাোয 

আল-মুনেযরী, �কাশনা: দারল িাকর। 

৩. ‘িসলিসলাতুল আহাদীসা আস-সহীহা’ ( سغسغة جلأحيديث  

 আলবানী, �কাশনা: আল-মাকতাবু আল-ইসলামী। :( جلصحيحة

৪. ‘সুনানু ইবিন মাজাহ’ ( -ইবনু মাজাহ আল :( سن جنن ميجه 

কাযিবনী, িবনযাস: মুহা�দ াুয়াদ আবদুল বাকী, �কাশনা: দারল 

িাকর। 

৫. ‘সানানু আিব দাউদ’ ( -আবূ দাউদ আস ,( سن أب دجصد 

িসিজসতানী, দার  হইয়াউস সু�াহ আন-নবুবীয়াহ। 
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৬. ‘সুনানুত িতরিমযী’ (  ,আবূ ঈসা আত-িতরিমযী ,( سن جلتمذي 

�কাশনা: দারল িাকর। 

৭. ‘সুনানুদ দােরমী’ ( سن جُجر�   ), আবূ মুহা�দ আদ-দােরমী, 

ৈবরত। 

৮. ‘সুনানুন নাসায়ী’ ( -আবূ আবিদর রহমান আন ,( سن جلنسيئ 

নাসায়ী, দারত তুরাস। 

৯. ‘সহীহল বুখারী মা‘আ াাতিহল বারী’ ( فحيح جلخيري مع فتح  

 দারল িাকর।:(جليري 

১০. ‘সহীহ মুসিলম মা‘আ শরিহন নববী’ ( فحيح مسغم مع شح  

 মাকতাবতু যাহরান। :(جلوصي 

১১. ‘িযলালুল জা�াত াী তাখরীিজস সু�াহ’ ( ظمل جلغة ف تم�ج  

 আলবানী, �কাশনা: আল-মাকতাবু আল-ইসলামী। :( جلسغة

১২. ‘িকতাবুস সু�াহ’ (  ,ইবনু আিব ‘আেসম :( كتيب جلسغة 

�কাশনা: আল-মাকতাবু আল-ইসলামী। 
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১৩. ‘আল-লুওলুও ওয়াল মারজান াীমা ই্াাাকা ‘আলাইেহ 

আশ-শাইখান’ ( ق بغيه جلشيخين جلغَلَ ص جلمجين فيمي جرف ): মুহা�দ 

াুয়াদ আবদুল বাকী, দারত তুরাস। 

১৪. ‘মাজমা‘উয যাওয়ােয়দ’ (  ,আল-হাইছামী :( �مع جلزصجئد 

মাকতাবাতুল কুদস। 

১৫. ‘িমাতাহ কুনুিযস সু�াহ’ ( مفتيح كغوز جلسغة   ): িানসানক, 

অনুবাদ: মুহা�দ াুয়াদ আবদুল বাকী, দারত তুরাস। 

১৬. ‘আল-মুয়া্া’ (  :ইমাম মােলক ইবন আনাস, িবনযাস :( جلوطي 

মুহা�দ াুয়াদ আবদুল বাকী, দারত তুরাস। 

১৭. ‘সহীহল বুখারী’ (فحيح جلخيري): আল-মাকতাবা আশ-

শােমলা (جلكتدة جلشيمغة), ি�তীয় �কাশ (�جلإفدجر جلي)। 

[অনুবাদক ]। 

১৮. ‘সহীহ মুসিলম’ ( فحيح مسغم   ): আল-মাকতাবা আশ-শােমলা 

( ) ি�তীয় �কাশ ,( جلكتدة جلشيمغة   । [ অনুবাদক]।( جلإفدجر جلي� 
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* * * 
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সূচীপষ 

০ ি�তীয় সং�রেণর ভূিমকা 

০ �েম সং�রেণর ভূিমকা 

�েম পিরেিদ: জা�ােতর �াণ 

ি�তীয় পিরেিদ: জা�ােতর দরজাসমূহ 

তাতীয় পিরেিদ: সবণ�েম যার জনয জা�াত খুেল েদয়া হেব 

চতুেণ পিরেিদ: জা�ােত সবণ�েম �েবশকারী মানুষ 

প�ম পিরেিদ: জা�াতবাসীগণ কতা ণক জা�ােত �েবেশর িববরণ 

ষ� পিরেিদ: সবণিনন মােনর জা�াতবাসীর মযণাদা 

স্ম পিরেিদ: জা�ােতর �রসমূহ 

নবম পিরেিদ: জা�ােতর িভি্ ও তার মািি 

দশম পিরেিদ: জা�ােতর �াসাদ, কক ও তাঁবুসমূহ 
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 কাদশ পিরেিদ: জা�ােতর নদী ও ঝণণাসমূহ 

�াদশ পিরেিদ: নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হাউেযর 

িববরণ 

ষেয়াদশ পিরেিদ: জা�ােতর বাক 

চতুদণশ পিরেিদ: জা�াতবাসীেদর খাদয ও পানীয় 

প�দশ পিরেিদ: জা�াতবাসীেদর েপাষাক-পিরিদ 

েষাড়শ পিরেিদ: জা�ােতর িবছানা 

স্দশ পিরেিদ: জা�াতবাসীেদর নারীসমি� 

অ�াদশ পিরেিদ: জা�ােতর মেশয ৈদিহক িমলন 

ঊনিবংশ পিরেিদ: জা�ােতর মেশয হূর কতা ণক সাীত পিরেবশন 

িবংশ পিরেিদ: জা�াতবাসীেদর অল�ার 

 কিবংশ পিরেিদ: জা�ােতর রমাল 

�ািবংশ পিরেিদ: জা�াতবাসীেদর বাজার (েমলা) 
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ষেয়ািবংশ পিরেিদ: জা�াতবাসীগণ কতা ণক তােদর �িতপালক 

আ�াহ তা‘আলার �িত দাি�দান 

চতুিবণংশ পিরেিদ: রেবর সামেন দ�ায়মােন ভীত বযি�র জনয 

দু’িি জা�াত 

প�িবংশ পিরেিদ: জা�ােত মুিমন বযি�র ৈদ ণয 

ষড়িবংশ পিরেিদ: আ�াহর পক েেেক সাবণকিণক স�ি� 

স্িবংশ পিরেিদ: জা�ােত িচর�ায়ীভােব অব�ান 

অ�ািবংশ পিরেিদ: জা�াতবাসীেদর কাতার সংখযা 

ঊনিষংশ পিরেিদ: সবণেশষ জা�ােত �েবশকারী বযি� 

িষংশ পিরেিদ: জা�ােতর িচষ বণণনাতীত। 

০ ��পি�। 

০ সূচীপষ। 

* * * 
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দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ; শান্তি বর্ষিত হউক তাঁর ঐসব বান্দাদের উপর, যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন; আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আর আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, পুনরুত্থান সত্য, কিয়ামত সত্য, সিরাত (পুলসিরাত) সত্য, হিসাব-নিকাশ সত্য এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কিছু বলেছেন, তার সবকিছুই সত্য।  

অতঃপর: 

যখন  " وصف الجنة و النار من صحيح الأخبار "(সহীহ হাদিসের আলোকে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা) নামক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ পায়, তখন আমি দেখলাম যে, তার ব্যাপারে এবং তার বাইরে অন্যান্য গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে মানুষের সবিশেষ আকর্ষণ, যেগুলোতে শুধু সহীহ হাদিসই সংকলিত হয়েছে এবং তার মধ্য থেকে এই বিশাল একটি সংখ্যা বিতরণ করা হয়ে গেছে; আর এটা বার্তা বহন করে নির্ভেজাল জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক জাগরণের; আমাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে, একজনন সত্যিকার মুসলিম যুবক এমন নয় যে, তার নিকট পঁচা ও মূল্যবান সবকিছু যাই পেশ করা হবে তা সমভাবে গ্রহণ করবে; বরং সে বাছাই ও পছন্দ করে গ্রহণ করবে; কারণ, জীবন সংক্ষিপ্ত, আর জ্ঞানের পরিধি অনেক ব্যাপক।

আর এ জন্যই আমি এই পুস্তিকার মধ্যে পুনরায় দৃষ্টি দিয়েছি; অতঃপর আমি প্রথম সংস্করণের মধ্যে হওয়া ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো সংশোধন করে নিয়েছি এবং ২১ নং হাদিসটি বিলুপ্ত করে দিয়েছি; কারণ, তার সনদের উৎকৃষ্টতা ও বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আমি হাফেয আল-মুনযেরীকে অনুসরণ করেছিলাম, অতঃপর আমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, এটা হয়েছিল তাঁর উদারত ও নমনীয়তার কারণে; অতঃপর আমি প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের শুরুতে প্রাসঙ্গিক আয়াতসমূহ প্রতিস্থাপন করেছি এবং কয়েকটি হাদিস অতিরিক্ত উল্লেখ করেছি, যা প্রথম সংস্করণের সাথে তুলনা করলে স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। পূর্বের সংস্করণে হাদীস সংখ্যা ছিল ৭৫টি; আর দ্বিতীয় সংস্করণে হাদিসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৬টিতে
। 

অতঃপর আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, এর মধ্যে যা বর্ণিত হয়েছে, তাকেই আমি চূড়ান্ত সংখ্যা বলে মনে করি না; বরং আমি বিষয়বস্তুর উপর তাকে সংক্ষিপ্ত উদ্দীপক হিসেবে উপস্থাপন করেছি; আর অনুরূপভাবে তথ্য পেশ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি নি; তবে পাঠকের সামনে হাদিসের মান সম্পর্কিত একেবারে কাছাকাছি ও সর্বজন প্রসিদ্ধ পদ্ধতিটি পেশ করেছি।

এই তো আমার কথা; আমি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা’র নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যাতে তাঁর অনুগ্রহ ও করুনায় পদস্খলন থেকে রক্ষা করেন, আমাদেরকে উপকারী ও সঠিক জ্ঞান দান করেন এবং আমাদের জ্ঞানকে কিয়ামতের দিনে আমাদের জন্য দলিল-প্রমাণ বানিয়ে দেন। 

হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসাসহ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তাওবা করছি।

লেখক:

আল্লাহ তা‘আলার দারস্থ এক ফকীর বান্দা

ওয়াহিদ ইবন আবদিস সালাম বালী

১৪ সাওয়াল ১৪১০ হি.

* * *

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর নিকট হিদায়াত চাই এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি; আর আমরা আমাদের নফসের জন্য ক্ষতিকর এমন সকল খারাপি এবং আমাদের সকল প্রকার মন্দ আমল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। সুতরাং আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই; আর যাকে তিনি পথহারা করেন, তাকে পথ প্রদর্শনকারীও কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।  

অতঃপর: 

সবচেয়ে সত্য কথা হল আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম হিদায়েত হল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়েত; আর নিকৃষ্ট কাজ হল দীনের মাঝে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়; আর প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবনই হল বিদ‘আত এবং প্রতিটি বিদ‘আতই গুমরাহী; আর প্রত্যেক গুমরাহীর স্থান হবে জাহান্নামে। নিশ্চয়ই যা কম ও যথেষ্ট, তা ঐ বস্তু থেকে অনেক উত্তম, যা পরিমাণে বেশি ও অনর্থক হয়। আর তোমাদেরকে যেই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, অবশ্যই তা বাস্তবে প্রতিফলিত হবে; আর তোমরা তা প্রতিহত করতে পারবে না।

অতঃপর: জান্নাত ও জাহান্নাম প্রসঙ্গে বহু গ্রন্থ রয়েছে, কিন্তু সেই গ্রন্থগুলো সহীহ ও দুর্বল হাদিসকে এক সাথে সংগ্রহ করেছে এবং ঐসব গ্রন্থের লেখকগণ এই ক্ষেত্রে চরম শৈথিল্য প্রদর্শন করেছেন; আর এই ক্ষেত্রে তারা যুক্তি পেশ করেছেন যে, এগুলো হল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের পর্যায়ভুক্ত; অথচ এর মধ্যে দু’টি দৃষ্টিকোণ থেকে ত্রুটি রয়েছে:

প্রথমত: জান্নাত ও তার মধ্যকার নিয়ামত অথবা জাহান্নাম ও তার মধ্যকার শাস্তির বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন করার বিষয়টি গায়েব বা অদৃশ্য জগতের বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত, আর গায়েবী বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা খাঁটি ইসলামী আকিদার অন্তর্ভুক্ত বিষয়; সুতরাং এই ব্যাপারে কিভাবে শৈথিল্য প্রদর্শন বা অবহেলা করা যাবে?!

দ্বিতীয়ত: যে ব্যক্তি হাদিসের কিতাবসমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে এবং সুন্নাহ’র পাশে থেকে পড়াশুনা ও গবেষণায় ব্যস্ত থাকবে, সে বিশুদ্ধ হাদিসসমূহের মধ্যেই এমন সব কাঙ্খিত বিষয় ও  বস্তু পেয়ে যাবে, যা সর্বপ্রকার দুর্বল ও জাল (মাউযু) হাদিস থেকে তাকে প্রয়োজনমুক্ত করবে। 

এ জন্য আমি জান্নাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই পাণ্ডুলিপি সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এবং তা সংকলনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদিসগুলোর উপর নির্ভর করেছি, যাতে প্রত্যেক খতিব (বক্তা) ও ওয়ায়েয (উপদেশ দাতা) যখন এই বিষয়ের উপর কথা বলবেন বা আলোচনা পেশ করবেন, তখন তার হাতে এর একটি কপি থাকে এবং তার যাতে দুর্বল বা বানোয়াট (মাউযু) হাদিসের আশ্রয় নিতে না হয়।

* * *

প্রথম পরিচ্ছেদ

জান্নাতের ঘ্রাণ

১. আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনিল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« من قتل معاهدا , لم يرح رائحة الجنة , وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما » . ( رواه البخاري ) .

“যে ব্যক্তি কোন যিম্মিকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। আর জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।”


অর্থসহ হাদিসের বিশেষ শব্দ-তালিকা:

 (لم يرح):  لم يشم অর্থাৎ- সে ঘ্রাণ পাবে না।

* * *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জান্নাতের দরজাসমূহ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿جَنَّٰتُ عَدۡنٖ يَدۡخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنۡ ءَابَآئِهِمۡ وَأَزۡوَٰجِهِمۡ وَذُرِّيَّٰتِهِمۡۖ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَدۡخُلُونَ عَلَيۡهِم مِّن كُلِّ بَابٖ ٢٣ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم بِمَا صَبَرۡتُمۡۚ فَنِعۡمَ عُقۡبَى ٱلدَّارِ ٢٤ ﴾ [الرعد: ٢٣،  ٢٤]                                                              

“স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারাও। আর ফেরেশতাগণ তাদের কাছে উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে এবং বলবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি; আর আখেরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম।”


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ هَٰذَا ذِكۡرٞۚ وَإِنَّ لِلۡمُتَّقِينَ لَحُسۡنَ مََٔابٖ ٤٩ جَنَّٰتِ عَدۡنٖ مُّفَتَّحَةٗ لَّهُمُ ٱلۡأَبۡوَٰبُ ٥٠ ﴾ [ص: ٤٩،  ٥٠]

“এ এক স্মরণ। মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস— চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দরজাসমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ طِبۡتُمۡ فَٱدۡخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ٧٣ ﴾ [الزمر: ٧٣]                                                                                      

“আর যারা তাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা জান্নাতের কাছে আসবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের প্রতি ‘সালাম’, তোমরা ভাল ছিলে, সুতরাং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।”


২. ‘উবাদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأن محمدا عبده ورسوله , وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمتة ألقاها إلى مريم وروح منه , والجنة حق , والنار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل » .  و في رواية : « من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء » . ( رواه البخاري و مسلم ) .

“যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল; আর ঈসা আ. আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, তাঁর কালেমা, যা তিনি মারইয়ামের নিকট পরিবেশন করেছেন এবং তিনি (ঈসা আ.) হলেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহ (নির্দেশ); আর যে ব্যক্তি আরও সাক্ষ্য দেয় যে, জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য, তাহলে সে যে আমল করত, তার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তা‘আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।” অপর এক বর্ণনায় আছে: জান্নাতের আটটি দরজার মধ্য থেকে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।”


৩. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة : يا عبد الله ! هذا خير , فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة , ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد , ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان , ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة » . فقال أبو بكر رضي الله عنه : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ! ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة , فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها ؟ . قال : « نعم , وأرجو أن تكون منهم » . ( رواه البخاري و مسلم ) .

“যে কেউ আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া ব্যয় করবে, তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এটা উত্তম। অতএব যে সালাত আদায়কারী, তাকে সালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে মুজাহিদ তথা আল্লাহ পথে জিহাদকারী, তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সিয়াম পালনকারী, তাকে রাইয়্যান নামক দরজা থেকে ডাকা হবে। আর যে সাদকা দানকারী, তাকে সাদকার দরজা থেকে ডাকা হবে। এরপর আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার পিতা ও মাতা কুরবান হউক! সকল দরজা থেকে কাউকে ডাকার কোনো আবশ্যকতা নেই, তবে কি কাউকে সকল দরজা থেকে ডাকা হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হ্যাঁ, আমি আশা করি তুমি হবে তাদের মধ্যে একজন।”


৪. খালিদ ইবন ‘উমাইর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 

«خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ , فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْمٍ , وَوَلَّتْ حَذَّاءَ , وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ , يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا , وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لاَ زَوَالَ لَهَا, فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ , فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ , فَيَهْوِى فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا لاَ يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا , وَوَاللَّهِ لَتُمْلأَنَّ أَفَعَجِبْتُمْ , وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً , وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ , وَلَقَدْ رَأَيْتُنِى سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ,  مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ , حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا ... » . ( رواه مسلم ) .

“উতবা ইবন গাযওয়ান আমাদের সামনে ভাষণ দিয়েছেন; তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেছেন; অতঃপর তিনি বলেছেন: নিশ্চয় দুনিয়া তার চলে যাওয়ার জানান দিচ্ছে, দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে, পানি পানকারী ব্যক্তির পাত্রের অবশিষ্ট পানির মত তার সময় সামান্যই বাকি আছে; আর তোমরা নিশ্চিতভাবে দুনিয়ার জগৎ থেকে এমন জগতের দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছ, যার কোনো ধ্বংস নেই; সুতরাং তোমাদের সামনে যে ভাল কাজ আছে, তা নিয়ে প্রস্থান কর। কারণ, আমাদের উদ্দেশ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে, একটি পাথর জাহান্নামের কিনার থেকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে, অতঃপর তা নীচের দিকে ধাবিত হবে সত্তর বছর, কিন্তু সে পাথরটি তার (জাহান্নামের) তলার নাগাল পাবে না; আল্লাহর কসম! সেই জাহান্নামকে পূর্ণ করা হবে; তোমরা কি আশ্চর্য হয়েছ? আর আমাদের উদ্দেশ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে, জান্নাতের দুই চৌকাঠের মধ্যকার দূরত্ব হবে চল্লিশ বছরের ভ্রমণপথের মত; আর তার (জান্নাতের) সামনে অবশ্যই একদিন আসবে, যেদিনটি ভিড়ের কারণে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি করবে; আর অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমাকে সাত জনের সপ্তম ব্যক্তি হিসেবে দেখেছি, যখন গাছের পাতা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো খাবার ছিল না, এমনকি আমাদের দুই গালের অভ্যন্তরস্থ মুখের প্রান্তদেশ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে ...।”


৫. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ... وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى » . ( رواه البخاري و مسلم ) .

“... শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! জান্নাতের দুই চৌকাঠের মধ্যকার দূরত্ব মক্কা ও হাজরের দূরত্বের মত; অথবা বর্ণনাকারী বলেন: মক্কা ও বসরার দূরত্বের মত।”


৬. সাহল ইবন সা‘দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون » . (رواه البخاري) . و رواه أحمد عن عتبة بن عبد السلمي مرفوعا بلفظ: «الجنة لها ثمانية أبواب , و النار لها سبعة أبواب » .

“জান্নাতের মধ্যে আটটি দরজা রয়েছে, তাতে রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে, তা দিয়ে শুধু সাওম পালনকারীগণই প্রবেশ করবে।” আর আহমদ র. ‘উতবা ইবন আবদ আস-সুলামী থেকে ‘মারফু’ সনদে বর্ণনা করেছন: “জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে, আর জাহান্নামের রয়েছে সাতটি দরজা।”


৭. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ , فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا , إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ , فَيُقَالُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا , أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا , أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا » . ( رواه مسلم ) .

“সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, অতঃপর এমন প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, যে আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করে নি; তবে ঐ ব্যক্তি ক্ষমার বাইরে থাকে, যে ব্যক্তি ও তার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্বেষ বা শত্রুতা রয়েছে; অতঃপর (ফেরেশ্তাদেরকে) বলা হয়: তোমরা এই দু’জনকে পরস্পরের মধ্যে মিলমিশ হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও, তোমরা এই দু’জনকে পরস্পরের মধ্যে মিলমিশ হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও, তোমরা এই দু’জনকে পরস্পরের মধ্যে মিলমিশ হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও।”


৮. ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ , فَيُبْلِغُ  أَوْ فَيُسْبِغُ  الْوُضُوءَ , ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وحده لا شريك له , وَ أشهد أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ , يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ  » . ( رواه مسلم و الترمذي) .

“তোমাদের যে কেউ পূর্ণরূপে উযু করে এই দো‘আ পাঠ করবে: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وحده لا شريك له , وَ أشهد أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُهُ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল), তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।”


* * * 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

সর্বপ্রথম যার জন্য জান্নাত খুলে দেয়া হবে

৯. আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« أَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ » . (أخرجه مسلم) .

“কিয়ামতের দিনে নবীগণের মধ্যে আমার অনুসারীর সংখ্যাই হবে সবচেয়ে বেশি এবং আমিই সবার আগে জান্নাতের কড়া নাড়ব।”


১০. আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« آتِى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَقُول:ُ مُحَمَّدٌ,  فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لأَحَدٍ قَبْلَكَ » . (أخرجه مسلم) .

“কিয়ামত দিবসে আমি জান্নাতের গেইটে এসে দরজা খোলার অনুমতি চাইব। তখন খাজাঞ্চি বলবেন, আপনি কে? আমি উত্তরে বলব, মুহাম্মদ। খাজাঞ্চি বলবেন: ‘আপনার জন্যই দরজা খুলতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। আপনার পূর্বে অন্য কারোর জন্য দরজা খুলব না’।”


* * *

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশকারী মানুষ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ طِبۡتُمۡ فَٱدۡخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ٧٣ ﴾ [الزمر: ٧٣]                                                                                         

“আর যারা তাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা জান্নাতের কাছে আসবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের প্রতি ‘সালাম’, তোমরা ভাল ছিলে, সুতরাং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।”


১১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম সাওবান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم , فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ , فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ! فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا , فَقَالَ : لِمَ تَدْفَعُنِى فَقُلْتُ : أَلاَ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟! فَقَالَ الْيَهُودِىُّ : إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِى سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ اسْمِى مُحَمَّدٌ الَّذِى سَمَّانِى بِهِ أَهْلِى ». فَقَالَ الْيَهُودِىُّ : جِئْتُ أَسْأَلُكَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « أَيَنْفَعُكَ شَىْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ ؟ ». فقَالَ : أَسْمَعُ بِأُذُنَىَّ , فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُودٍ مَعَهُ . فَقَالَ : « سَلْ ». فَقَالَ الْيَهُودِىُّ : أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « هُمْ فِى الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ ». قَالَ : فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً ؟ قَالَ : « فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ » . قَالَ الْيَهُودِىُّ : فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : « زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ » . قَالَ : فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا ؟ قَالَ : « يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِى كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا » . قَالَ : فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ : « مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً » . قَالَ صَدَقْتَ  » ...  (أخرجه مسلم) .

“আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম; ইতঃমধ্যে ইয়াহূদীদের এক পণ্ডিত ব্যক্তি এসে বলল: আসসলামু ‘আলাইকুম ইয়া মুহাম্মদ (السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ!) ! এরপর আমি তাকে এমন এক ধাক্কা মারলাম যে, সে প্রায় পড়েই গিয়েছিল! তখন সে বলল: তুমি আমাকে ধাক্কা মারলে কেন? জবাবে আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ (يَا رَسُولَ اللَّهِ!) ! বলতে পার না? ইয়াহূদী বলল: আমরা তাঁকে তাঁর পরিবার পরিজন যে নাম রেখেছে, সে নামেই ডাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার নাম মুহাম্মদ, আমার পরিবারের লোকই আমার এই নাম রেখেছে। তারপর ইয়াহূদী বলল: আমি আপনাকে (কয়েকটি কথা) জিজ্ঞাসা করতে এসেছি; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: তোমার কী লাভ হবে, যদি আমি কিছু বলি? সে বলল: আমি আমার কান পেতে শুনব; এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে যে লাঠিটি ছিল তা দিয়ে মাটিতে আঁকা-ঝোকা করলেন; তারপর বললেন: জিজ্ঞাসা কর, ইয়াহূদী বলল: যেদিন এক যমীন ও আসমান পাল্টে গিয়ে অন্য যমীন ও আসমানে পরিণত হবে (অর্থাৎ কিয়ামত হবে) সেদিন লোকজন কোথায় থাকবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম: তারা সেদিন পুলসিরাতের কাছে অন্ধকারে থাকবে। সে বলল: কে সর্ব প্রথম (তা পার হবার) অনুমতি লাভ করবে? তিনি বললেন: দরিদ্র মুহাজিরগণ। ইয়াহূদী বলল: জান্নাতে যখন তারা প্রবেশ করবে, তখন তাদের তোহফা (উপহার) কী হবে? তিনি বললেন: মাছের কলিজার টুকরা। সে বলল: এরপর তাদের সকালের নাস্তা কী হবে? তিনি বললেন: তাদের জন্য জান্নাতে ষাঁড় যবেহ করা হবে, যা জান্নাতের আশে পাশে চরে বেড়াত। সে বলল: এরপর তাদের পানীয় কী হবে? তিনি বললেন: সেখানকার একটি ঝর্ণার পানি, যার নাম ‘সালসাবিল’। সে বলল: আপনি ঠিক বলেছেন। ...।”


অর্থসহ হাদিসের বিশেষ শব্দ-তালিকা:

 (حبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ): ইয়াহূদী পণ্ডিতগণের মধ্য থেকে এক পণ্ডিত। 

 (زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ): মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ, আর তা খুবই সুস্বাদু।

১২. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« يدخل الفقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم , وهو خمسمائة عام » . ( رواه الترمذي ) .

“দরিদ্র মুসলিমগণ ধনী মুসলিমগণের অর্ধদিন পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর সেই অর্ধদিনের পরিমাণ হবে (দুনিয়ার হিসাবে) পাঁচশত বছর।”


১৩. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة : شهيد , وعفيف متعفف , وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه » . ( رواه الترمذي ) .

“আমাকে প্রদর্শন করানো হয়েছে ঐ তিন ব্যক্তিকে, যারা প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে: শহীদ, সচ্চরিত্রবান পবিত্র ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি, যে সুন্দরভাবে আল্লাহর ইবাদত করেছে ও তার মনিবদের (কর্তৃপক্ষের) কল্যাণ কামনা করেছে।”


* * *

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জান্নাতবাসীগণ কর্তৃক জান্নাতে প্রবেশের বিবরণ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَأُدۡخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡۖ تَحِيَّتُهُمۡ فِيهَا سَلَٰمٌ ٢٣ ﴾ [ابراهيم: ٢٣]                                                                                                                      

“আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা তাদের রবের অনুমতিক্রমে স্থায়ী হবে, সেখানে তাদের অভিবাদন হবে ‘সালাম’।”


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقۡسَمۡتُمۡ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحۡمَةٍۚ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡكُمۡ وَلَآ أَنتُمۡ تَحۡزَنُونَ ٤٩ ﴾ [الاعراف: ٤٩]

“এরাই কি তারা, যাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে রহমতে শামিল করবেন না? (এদেরকেই বলা হবে,) ‘তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা  চিন্তিতও হবে না।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٣٢ ﴾ [النحل: ٣٢]

“ফিরিশতাগণ যাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফিরিশতাগণ বলবে, ‘তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যা করতে, তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٍ ٤٥ ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ ٤٦ ﴾ [الحجر: ٤٥،  ٤٦]

“নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও প্রস্রবণসমূহের মধ্যে। তাদেরকে বলা হবে, ‘তোমরা শান্তিতে নিরাপত্তার সাথে এতে প্রবেশ কর’।”


১৪. সাহল ইবন সা‘দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف , (لا يدري أبو حازم أيهما قال) , متماسكون , آخذ بعضهم بعضا , لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم , وجوههم على صورة القمر ليلة البدر  » . ( رواه البخاري و مسلم ) .

“আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক অথবা সাত লক্ষ লোক একে অপরের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বর্ণনাকারী আবূ হাযেমের নিশ্চিত জানা নেই যে, তিনি উভয় সংখ্যার মধ্যে কোনটি বলেছেন) তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলেই একসাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর তাদের চেহারাগুলো পূর্ণিমার চাঁদের আলোর ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে।”


১৫. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر , ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة , لا يبولون ولا يتغوطون , ولا يتفلون ولا يمتخطون , أمشاطهم الذهب , ورشحهم المسك , ومجامرهم الألوة  الألنجوج عود الطيب , وأزواجهم الحور العين, أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم: ستون ذراعا في السماء» . (رواه البخاري ومسلم).

“সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল। তারপর যে দল তাদের অনুগামী হবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে আকাশের সর্বাধিক দীপ্তিমান উজ্জ্বল তারকার মত। তারা না করবে পেশাব, আর না করবে পায়খানা। তাদের থুথু ফেলার প্রয়োজন হবে না এবং তাদের নাক থেকে শ্লেষ্মাও বের হবে না। তাদের চিরণী হবে স্বর্ণের তৈরি। তাদের ঘাম হবে মিশকের ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের ছাইদানি বা আগরদানি হবে সুগন্ধযুক্ত চন্দন কাঠের। ডাগড় চক্ষু বিশিষ্টা হূরগণ হবে তাদের স্ত্রী। তাদের সকলের দেহের গঠন হবে একই রকম। তারা সকলেই তাদের আদি পিতা আদম আ. এর আকৃতিতে হবে। উচ্চতায় তাদের দেহের দৈর্ঘ্য হবে ষাট হাত।”


অপর এক বর্ণনায় এসেছে:

«ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن , ولا اختلاف بينهم ولا تباغض , قلوبهم قلب رجل واحد , يسبحون الله بكرة وعشيا » . (رواه البخاري و مسلم) .

“আর তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু’জন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের ফলে গোশত ভেদ করে পায়ের নলার হাঁড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না; পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর এক অন্তরের মত থাকবে। তারা সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠে রত থাকবে।”


অর্থসহ হাদিসের বিশেষ শব্দ-তালিকা:

(الألنجوج): সুগন্ধময় কাঠ, যা ধূপায়িত করার দ্বারা সুবাস ছড়ানো হয়।

(زمرة): দল বা গোষ্ঠী।

(مجامرهم الألوة): এমন কাঠ, যা ধূপায়িত করার দ্বারা সুবাস ছড়ানো হয়; কেউ কেউ বলেন: সুগন্ধযুক্ত ঐ কাঠকেই তাদের ছাইদানি বানানো।

(المجامر): শব্দটি " مجمرة "  শব্দের বহুবচন, তার অর্থ: ধূপপাত্র; আর তাকে" مجمرة "   বা ছাইদানি নামে নামকরণ করার কারণ হল, যেহেতু তাতে অঙ্গার রাখা হয় তার মধ্যে রাখা সুগন্ধিযুক্ত কাঠকে পুড়িয়ে সুবাস ছড়িয়ে দেয়ার জন্য।

(مخ سوقهما): হাড়ের অভ্যন্তরে যা থাকে; আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল: তার চরম সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়া; আর তা হল হাড়ের অভ্যন্তরে যা কিছু আছে, তাকে হাড়, গোশত ও চামড়া আড়াল করতে পারবে না।

(قلوبهم قلب رجل واحد): অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোন হিংসা-বিদ্বেষ ও মতবিরোধ থাকবে না; কারণ, যাবতীয় মন্দ ও নিন্দিত চরিত্র থেকে তাদের অন্তর পবিত্র হয়ে গেছে।

১৬. মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« يدخل أهل الجنة الجنة جردا , مردا , مكحلين , أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة » . ( رواه الترمذي ) .

“জান্নাতবাসীগণ পশমহীন শরীর, দাড়ি-গোঁফবিহীন মুখ, সুরমা দেয়া চোখের মত কাজল কালো চোখ এবং ত্রিশ বা তেত্রিশ বছর বয়সের যুবক অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।”


অর্থসহ হাদিসের বিশেষ শব্দ-তালিকা:

 " جرد ":  " أجرد "শব্দের বহুবচন, তার অর্থ এমন এক ব্যক্তি, যার শরীর তথা চামড়ার উপর কোন পশম নেই।

 " مرد ":  " أمرد "শব্দের বহুবচন, তার অর্থ এমন এক ব্যক্তি, যার চেহারায় কোনো পশম নেই। (যেমন দাঁড়ি বা গোফ)

 " الكحل ":  " أكحل "শব্দের বহুবচন, তার অর্থ এমন এক ব্যক্তি, যার চক্ষু এমন কালো বর্ণ ধারণ করেছে, মনে হয় যেন তাতে সুরমা লাগানো হয়েছে।

১৭. মিকদাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ما من أحد يموت سقطًا ولا هرمًا , وإنما الناس فيما بين ذلك ,  إلا بعث ابن ثلاثين سنة , فمن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم , وصورة يوسف , وقلب أيوب , ومن كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال » . ( رواه البيهقي و الطبراني ) .

“যে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে মায়ের পেট থেকে মৃত ভুমিষ্ট হয়ে, অথবা বৃদ্ধ বয়সে, আর মানুষ তো এতদোভয়ের মাঝেই হয়ে থাকে, তাদেরকেই পুনরায় জীবিত করা হবে তেত্রিশ বছরের যুবক হিসেবে। অতঃপর তাদের মধ্যে যে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, সে হবে পরিমাপে আদম আ. এর মত, চেহারা-ছবিতে ইউসূফ আ. এর মত এবং অন্তরের দিক থেকে আইয়ূব আ. এর মত। আর সে যদি জাহান্নামের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার পুনরুত্থান হবে পাহাড়ের মত বিশাল আকারের শরীর নিয়ে।”


* * *

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সর্বনিম্ন মানের জান্নাতবাসীর মর্যাদা

১৮. মুগীরা ইবন শো‘বা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَجِىءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ. فَيَقُولُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ. فَقَالَ فِى الْخَامِسَةِ رَضِيتُ رَبِّ. فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ . فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ. قَالَ رَبِّ فَأَعْلاَهُمْ مَنْزِلَةً قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِى وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ » . (رواه مسلم) .

“একবার মূসা আলাহিসসালাম তাঁর প্রতিপালককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, জান্নাতে সবচেয়ে নিম্নস্তরের লোকটি কে হবে? আল্লাহ বললেন: সে হল এমন এক ব্যক্তি, যে জান্নাতবাসীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর আসবে। তাকে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে: হে প্রতিপালক! তা কিরূপে হবে? জান্নাতীগণ তো নিজ নিজ আবাসের অধিকারী হয়ে গেছেন। তারা তাদের প্রাপ্য নিয়েছেন। তাকে বলা হবে: পৃথিবীর কোনো সম্রাটের সাম্রাজ্যের সমপরিমাণ সম্পদ নিয়ে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে? সে বলবে: হে প্রভু! আমি এতে খুশি। আল্লাহ বলবেন: তোমাকে উক্ত পরিমাণ সম্পদ দেয়া হল, সাথে দেয়া হল আরও সমপরিমাণ, আরও সমপরিমাণ, আরও সমপরিমাণ, আরও সমপরিমাণ, আরও সমপরিমাণ ; পঞ্চমবারে সে বলে উঠবে, আমি পরিতৃপ্ত, হে আমার রব! আল্লাহ বলবেন: আরও দশগুণ দেয়া হল। এ সবই তোমার জন্য। তাছাড়া তোমার জন্য রয়েছে এমন জিনিস, যার দ্বারা মন তৃপ্ত হয়, চোখ জুড়ায়। লোকটি বলবে: হে আমার প্রভু! আমি পরিতৃপ্ত। মূসা আ. বললেন: হে আমার রব! তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ কে? আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: এরা তারাই, যাদেরকে আমি পছন্দ করে নিয়েছি, তাদের মর্যাদা আমি নিজহাতে চূড়ান্তভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি, তারপর তাতে মোহর মেরে রেখেছি, তাতে এমন জিনিস তাদের জন্য রেখেছি, যা কোন চক্ষু কখনও দেখেনি, কোন কান কখনও শুনেনি এবং কারও অন্তরে কখনও কল্পনারও উদয় হয়নি।”


* * *

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জান্নাতের স্তরসমূহ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَمَن يَأۡتِهِۦ مُؤۡمِنٗا قَدۡ عَمِلَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَٰتُ ٱلۡعُلَىٰ ٧٥ ﴾ [طه: ٧٥]

“আর যারা তাঁর কাছে সৎকর্ম করে মুমিন অবস্থায় আসবে, তাদের জন্যই রয়েছে উচ্চতম মর্যাদা।”


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ كُلّٗا نُّمِدُّ هَٰٓؤُلَآءِ وَهَٰٓؤُلَآءِ مِنۡ عَطَآءِ رَبِّكَۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحۡظُورًا ٢٠ ٱنظُرۡ كَيۡفَ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ وَلَلۡأٓخِرَةُ أَكۡبَرُ دَرَجَٰتٖ وَأَكۡبَرُ تَفۡضِيلٗا ٢١ ﴾ [الاسراء: ٢٠،  ٢١]                                                                            

“তোমার প্রতিপালক তাঁর দান দ্বারা এদেরকে এবং ওদেরকে সাহায্য করেন; আর তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত। লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে ওদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, আর আখেরাত তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় মহত্তর ও গুণে শ্রেষ্ঠতর।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ لَّا يَسۡتَوِي ٱلۡقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ غَيۡرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلۡمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ عَلَى ٱلۡقَٰعِدِينَ دَرَجَةٗۚ وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلۡقَٰعِدِينَ أَجۡرًا عَظِيمٗا ٩٥ دَرَجَٰتٖ مِّنۡهُ وَمَغۡفِرَةٗ وَرَحۡمَةٗۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا ٩٦ ﴾ [النساء: ٩٥،  ٩٦]                                              

“মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে, তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; তাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এসব তাঁর কাছ থেকে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া; আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١ ﴾ [المجادلة: ١١]

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন; আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضۡوَٰنَ ٱللَّهِ كَمَنۢ بَآءَ بِسَخَطٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأۡوَىٰهُ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ١٦٢ هُمۡ دَرَجَٰتٌ عِندَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِمَا يَعۡمَلُونَ ١٦٣ ﴾ [ال عمران: ١٦٢،  ١٦٣]                                                                                                                

“আল্লাহ যেটাতে সন্তুষ্ট, যে তারই অনুসরণ করে, সে কি ওর মত, যে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং জাহান্নামই যার আবাস? আর সেটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল! আল্লাহর কাছে তারা বিভিন্ন স্তরের; তারা যা করে, আল্লাহ সেসব ভালভাবে দেখেন।”


১৯. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم » .  قالوا : يا رسول الله ! تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم . قال : « بلى ؛ والذي نفسي بيده ؛ رجال آمنوا بالله , وصدقوا المرسلين » . (رواه البخاري و مسلم) .

“অবশ্যই জান্নাতবাসীগণ তাদের উপরের বালাখানার অধিবাসীদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল দীপ্তমান তারকা দেখতে পাও। এটা হবে তাদের মধ্যে মর্যাদার ব্যবধানের কারণে। সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এ তো নবীগণের জায়গা। তাঁদের ছাড়া অন্যরা তথায় পৌঁছতে পারবে না। তিনি বললেন: হ্যাঁ, সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তারা এমন কিছু লোক যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং রাসূলগণকে সত্য বলে স্বীকার করেছে (তারা সেখানে পৌঁছতে পারবে)।”


২০. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض , فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة » . (رواه البخاري) .

“আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতে একশ’টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত করে রেখেছেন। দু’টি স্তরের মধ্যে ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের ন্যায়। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কারণ, এটাই হল সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত।”


২১. আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«أصيب الحارثة يوم بدر وهو غلام , فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه و سلم , فقالت يا رسول الله ! قد عرفت منزلة حارثة مني , فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب , وإن تكن الأخرى , تر ما أصنع ؟ فقال : ويحك أو هبلت أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة , وإنه في جنة الفردوس» . (رواه البخاري) .

“বদরের যুদ্ধের দিন হারেসা রা. শহীদ হলেন, আর তখন তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। তাঁর মা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমার সাথে হারিসার স্থান সম্পর্কে আপনি তো অবশ্যই জানেন। সে যদি জান্নাতী হয়, তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করব এবং সাওয়াব মনে করব। আর যদি অন্য কিছু হয়, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন আমি কি করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমার জন্য আফসোস! অথবা তুমি কি বেওকুফ হয়ে গেল! জান্নাত কি একটা নাকি? জান্নাত তো অনেক। আর সেই হারেসা তো রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউসের মাঝে।”


২২. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إن أهل الدرجات العلي ليراهم من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء , وان أبا بكر وعمر منهم وأنعما » . (رواه أحمد و الترمذي) .

“নিশ্চয়ই (জান্নাতের) উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে যারা তাদের থেকে নিম্নস্তরে অবস্থান করবে তারা তাদেরকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের উচ্চ দিগন্তে উজ্জ্বল দীপ্তমান তারকা দেখতে পাও। আর আবূ বকর ও ওমর রা. তাদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁরা উভয়ে সে নে‘আমতে প্রবেশ করবে, আর তাদের জন্য সেটা যথাযথ
।”


২৩. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ان الله عز و جل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة , فيقول : يا رب ! أنى لي هذه ؟ فيقول : باستغفار ولدك لك » . (رواه أحمد) .

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতের মধ্যে সৎ বান্দার মর্যাদাকে সুউচ্চ ও সমুন্নত করবেন; অতঃপর সে বলবে: হে আমার প্রতিপালক! আমার এই মর্যাদা কিভাবে হল? তখন তিনি বলবেন: তোমার সন্তান কর্তৃক তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে।”


২৪. আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনিল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : اقْرَأْ وَارْتَقِ , وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا , فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا » . ( رواه أبو داود و الترمذي ) .

“(কিয়ামতের দিন) কুরআন পাঠকারীকে বলা হবে: কুরআন পড় এবং জান্নাতের মানযিলে আরোহন কর এবং থেমে থেমে কুরআন পড়তে থাক যেমন তুমি দুনিয়ায় পড়তে। কারণ, জান্নাতে তোমার স্থান (মানযিল) হবে সেই শেষ আয়াতটি শেষ করা পর্যন্ত, যা তুমি পড়ছ।”


২৫. ফাদালা ইবন ‘উবাইদ এবং তামীম আদ-দারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« من قرأ عشر آيات فى ليلة ؛ كتب له قنطار , والقنطار خير من الدنيا وما فيها , فإذا كان يوم القيامة ؛ يقول ربك عز و جل : اقرأ وارق بكل آية درجة, حتى ينتهى إلى آخر آية معه , يقول الله عز و جل للعبد: اقبض , فيقبض, فيقول العبد بيده : يا رب ! أنت أعلم . فيقول : بهذه الخلد وبهذه النعيم» . ( رواه الطبراني ) .

“যে ব্যক্তি রাত্রে (আল-কুরআনের) দশটি আয়াত তিলাওয়াত করবে, তার জন্য এক ‘কিনতার’
 (সাওয়াব) লিখে দেয়া হবে; আর এক ‘কিনতার’ দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম; সুতরাং যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: তুমি পড় এবং প্রত্যেকটি আয়াতের বিনিময়ে একটি করে মর্যাদার সিড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠ, এভাবে করে সে যখন তার আয়ত্তে থাকা সর্বশেষ আয়াত পাঠ করবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা বান্দাকে লক্ষ্য করে বলবেন: গ্রহণ কর, তখন সে গ্রহণ করবে, তখন বান্দা তার হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বলবে, হে রব! আপনি ভালো জানেন, (আমি কি গ্রহণ করব?) তখন তিনি বলবেন: এ স্থায়ী জীবন থেকে আর এ সুখের জীবন থেকে।”


* * *

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদপূর্ণ স্থান

২৬. আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবনিল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন:

« إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِىَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِى إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِىَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ».


“যখন তোমরা মুয়াজ্জিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন তোমরা সে যা বলে তাই বলবে। তারপর আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে। কারণ, যে আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তা‘আলা তার বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন। পরে আল্লাহর কাছে আমার জন্য ওসীলার দো‘আ করবে। ওসীলা হল হল জান্নাতের একটি বিশেষ স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কোন এক বান্দাকে দেয়া হবে। আমি আশা করি যে, আমিই হব সেই বান্দা। যে আমার জন্য ওসীলার দো‘আ করবে, তার জন্য আমার শাফা‘আত বৈধ হয়ে যাবে।”
 

* * *

নবম পরিচ্ছেদ

জান্নাতের ভিত্তি ও তার মাটি

২৭. আদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة ؟ فقال : من يدخل الجنة حيّ فيها و لا يموت , و ينعم فيها و لا يبأس , لا تبلى ثيابه و لا يفنى شبابه . قيل : يا رسول الله ! ما بناؤها ؟ قال : «لَبِنةٌ من ذهبٍ , ولبنةٌ من فضةٍ , وملاطُها المِسْكُ، وتُرابُها الزعفَران , وحصباؤها اللؤْلُؤ والياقوتُ» . ( رواه الطبراني ) .

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান্নাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল? জবাবে তিনি বললেন: যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে ব্যক্তি তাতে চিরজীবন লাভ করবে এবং সে মৃত্যুবরণ করবে না; সে তাতে সুখ-শান্তি লাভ করবে এবং দুঃখিত ও চিন্তিত হবে না; তার পোষাক-পরিচ্ছদ পুরাতন হবে না এবং তার যৌবন কখনও বিলুপ্ত হবে না। জিজ্ঞাসা করা হল: হে আল্লাহর রাসূল! তার (জান্নাতের) অবকাঠামো কি ধরনের? জবাবে তিনি বললেন: একটি ইট হল স্বর্ণের, আর অপর ইটটি হল রৌপ্যের, তার প্লাস্টার হল মিশক, তার মাটি হল জা‘ফরান এবং তার কঙ্কর বা পাথরকুচিসমূহ হল মুক্তা ও ইয়াকূত (নীলকান্ত মণি)।”


২৮. সাহল ইবন সা‘দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن في الجنة مراغا من مسك مثل مراغ دوابكم في الدنيا  » . ( رواه الطبراني ) .

“নিশ্চয়ই দুনিয়াতে তোমাদের পশুগুলোর চারণভূমির মত করে জান্নাতের মধ্যে মিশকের একটি চারণভূমি থাকবে।”


২৯. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আবূ যর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ... دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك » . (رواه البخاري) .

“... আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, তখন তাতে দেখি অনেকগুলো মুক্তার গম্বুজ এবং তার মাটিসমূহ মিশক মিশ্রিত।”


অর্থসহ হাদিসের বিশেষ শব্দ-তালিকা:

 ( الجنابذ ): গম্বুজসমূহ। 

* * *

দশম পরিচ্ছেদ

জান্নাতের প্রাসাদ, কক্ষ ও তাঁবুসমূহ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ ﴾ [التوبة: ٧٢]

“আরও (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম বাসস্থানের।”


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَهُمۡ فِي ٱلۡغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ ٣٧ ﴾ [سبا: ٣٧]

“আর তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ يُجۡزَوۡنَ ٱلۡغُرۡفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوۡنَ فِيهَا تَحِيَّةٗ وَسَلَٰمًا ٧٥ ﴾ [الفرقان: ٧٤]

“তারাই, যাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ, যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল। আর তারা প্রাপ্ত হবে সেখানে অভিবাদন ও সালাম।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ لَهُمۡ غُرَفٞ مِّن فَوۡقِهَا غُرَفٞ مَّبۡنِيَّةٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ وَعۡدَ ٱللَّهِ لَا يُخۡلِفُ ٱللَّهُ ٱلۡمِيعَادَ ٢٠ ﴾ [الزمر: ٢٠]                                                                                                                              

“তবে যারা তাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ যার উপর নির্মিত আরো প্রাসাদ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এটা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির বিপরীত করেন না।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ حُورٞ مَّقۡصُورَٰتٞ فِي ٱلۡخِيَامِ ٧٢ ﴾ [الرحمن: ٧٢]

“তারা হূর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা।”


৩০. আবূ মূসা আল-আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِى الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ , طُولُهَا سِتُّونَ مِيلاً , لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ , يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ , فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا » . (رواه البخاري و مسلم) .

“নিশ্চয়ই মুমিনদের জন্য জান্নাতের মধ্যে ফাঁপা মূর্তির একটি তাঁবু থাকবে; আকাশের দিকে এর উচ্চতা হবে ষাট মাইল। তাতে মুমিনের পরিবার-পরিজন থাকবে, তাদের কাছে মুমিন ব্যক্তিগণ যাবে, তবে তাদের একজন অপরজনকে দেখতে পাবে না।”


৩১. আবূ মালেক আল-আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها , وباطنها من ظاهرها , أعدها الله لمن أطعم الطعام , وألان الكلام , وتابع الصيام , وصلى بالليل والناس نيام» . (رواه أحمد و ابن حبان) .

“নিশ্চয়ই জান্নাতের মধ্যে একটি কক্ষ থাকবে, যার ভিতর থেকে বহির্ভাগ দেখা যাবে এবং বহির্ভাগ থেকে তার ভিতরভাগ দেখা যাবে; আল্লাহ তা‘আলা তা তৈরি করেছেন ঐ ব্যক্তির জন্য, যে অপরকে খাদ্য দান করে, নরম সুরে কথা বলে, সাওম পালন করে এবং মানুষ যখন ঘুমায় তখন সে সালাত আদায় করে।”


৩২. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«أتى جبريل النبي صلى الله عليه و سلم , فقال : يا رسول الله ! هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب , فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني , وبشرها ببيت في الجنة من قصب , لا صخب فيه ولا نصب » . (رواه البخاري و مسلم) .

“জিবরাঈল আ. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! ঐ যে খাদিজা রা. একটি পাত্র হাতে নিয়ে আসছেন। ঐ পাত্রে তরকারী অথবা খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় রয়েছে; যখন তিনি পৌঁছে যাবেন, তখন তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন, আর তাঁকে জান্নাতের এমন একটি সুরম্য প্রাসাদের সুসংবাদ দিবেন, যার ভিতরদেশ ফাঁকা-মোতি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে থাকবে না কোন প্রকার হট্টগোল এবং থাকবে না কোন প্রকার ক্লেশ ও ক্লান্তি।”


৩৩. আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« من بنى لله مسجدا  ولو كمفحص قطاة لبيضها , بنى الله له بيتا في الجنة  » . (رواه أحمد) .

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মাসজিদ নির্মাণ করল, যদিও তা তিতির পাখির ডিম পাড়ার উদ্দেশ্যে করা গর্তের মত হউক না কেন, তবে আল্লাহ তা‘আলা সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর তৈরি করে রাখবেন।”


৩৪. মুমিন জননী উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ أَوْ إِلاَّ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ » . (رواه مسلم) .

“যে কোন মুসলিম বান্দা ফরয ব্যতীত দৈনিক অতিরিক্ত বার রাকা‘আত সালাত আল্লাহর উদ্দেশ্য আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন অথবা বলেছেন, জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর তৈরি করা হবে।”


৩৫. আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« دخلت الجنة , فإذا أنا بقصر من ذهب , فقلت : لمن هذا القصر ؟ قالوا : لشاب من قريش , فظننت أني أنا هو , فقلت : ومن هو ؟ قالوا : عمر بن الخطاب » . (رواه البخاري و مسلم) .

“আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম; তখন আমি আমাকে একটি স্বর্ণের প্রাসাদের নিকট দেখতে পেলাম। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এই প্রাসাদটি কার জন্য? তারা বলল: কুরাইশ বংশের এক যুবকের জন্য; তখন আমি ধারণা করলাম যে, আমিই সেই ব্যক্তি; তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কে সেই যুবক? তারা বলল: ওমর ইবনুল খাত্তাব।”


৩৬. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار , فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا , حتى إذا نقوا وهذبوا , أذن لهم بدخول الجنة , فوالذي نفس محمد صلى الله عليه و سلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا  » . (رواه البخاري) .

“মুমিনগণ যখন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি পুলের উপর তাদের আটকে রাখা হবে। তখন পৃথিবীতে একের প্রতি অন্যের যা যা জুলুম ও অন্যায় ছিল, তার প্রতিশোধ গ্রহণের পরে যখন তারা পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। সুতরাং সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যেকে পৃথিবীতে তার আবাসস্থল যেভাবে চিনত, তার চেয়ে অধিক সহজে তার জান্নাতের আবাসস্থল চিনতে পারবে।”


* * *

একাদশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতের নদী ও ঝর্ণাসমূহ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ ﴾ [البقرة: ٢٥]

“আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে শুভ সংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ مَّثَلُ ٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلۡمُتَّقُونَۖ فِيهَآ أَنۡهَٰرٞ مِّن مَّآءٍ غَيۡرِ ءَاسِنٖ وَأَنۡهَٰرٞ مِّن لَّبَنٖ لَّمۡ يَتَغَيَّرۡ طَعۡمُهُۥ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ خَمۡرٖ لَّذَّةٖ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ عَسَلٖ مُّصَفّٗىۖ وَلَهُمۡ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ﴾ [محمد: ١٥]                                                               

“মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত: তাতে আছে নির্মল পানির নহরসমূহ, আছে দুধের নহরসমূহ যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ, আছে পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٖ ٥١ فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٖ ٥٢ ﴾ [الدخان: ٥١،  ٥٢]

“নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে— উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ فِيهِمَا عَيۡنَانِ تَجۡرِيَانِ ٥٠ ﴾ [الرحمن: ٥٠]

“উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবাহমান দুই প্রস্রবণ।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ فِيهِمَا عَيۡنَانِ نَضَّاخَتَانِ ٦٦ ﴾ [الرحمن: ٦٦]

“উভয় উদ্যানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ।”


৩৭. মু‘য়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إن في الجنة بحر الماء , وبحر العسل , وبحر اللبن , وبحر الخمر , ثم تشقق الأنهار بعد» . ( رواه الترمذي ) .

“নিশ্চয়ই জান্নাতের মধ্যে থাকবে পানির সমুদ্র, মধুর সমুদ্র, দুধের সমুদ্র এবং মদের সমুদ্র; অতঃপর নদী-নালার ব্যবস্থা করা হবে।”


৩৮. আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« الكوثر نهر في الجنة , حافتاه من ذهب , ومجراه على الدر والياقوت , تربته أطيب من المسك , وماؤه أحلى من العسل , وأبيض من الثلج  » . ( رواه الترمذي و ابن ماجه ) .

“কাউসার হচ্ছে জান্নাতের মধ্যকার একটি নদী; তার পার্শ্বদেশ বা কিনারা হল স্বর্ণের; তার স্রোতধারা বা নালা হল মণিমুক্ত ও ইয়াকুতের উপর; তার মৃত্তিকা হল মিশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধময়; তার পানি হবে মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি ও বরফের চেয়ে অধিক সাদা।”


৩৯. আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف , قلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك , فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر  » . (رواه البخاري) .

“আমি জান্নাতে ভ্রমণ করছিলাম, এমন সময় এক ঝর্ণার কাছে আসার পর দেখি যে তার দু’টি ধারে ফাপা মুক্তার গম্বুজ রয়েছে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এটা কী? তিনি বললেন: এটা ঐ কাউসার, যা আপনার প্রভু আপনাকে দান করেছেন। তখন দেখতে পেলাম যে, তার মাটিতে অথবা ঘ্রাণে ছিল উৎকৃষ্ট মানের মিশকের সুগন্ধি। (বর্ণনাকারী হুদবা র. সন্দেহ করেছেন)।”


৪০. আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما الكوثر ؟ قال : ذاك نهر أعطانيه الله يعني في الجنة أشد بياضا من اللبن , وأحلى من العسل , فيها طير أعناقها كأعناق الجزر منها » . قال عمر : إن هذه لناعمة . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أكلتها أحسن منها  » . (رواه الترمذي) .

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হল: কাওসার কি? তিনি বললেন: এটা একটা ঝর্ণা বা নদী, যা আল্লাহ তা‘আলা আমাকে জান্নাতের মধ্যে দান করবেন, যা দুধের চেয়ে অনেক বেশি সাদা এবং মধুর চেয়ে অনেক বেশি মিষ্টি; তাতে (জান্নাতে) এমন সব পাখি থাকবে, যেগুলোর ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মত।” উমর রা. বললেন: নিশ্চয়ই মোটা তরতাজা চিত্তাকর্ষক। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তা যারা খাবে তারা হবে আরও বেশি সুন্দর ও উত্তম বা চিত্তাকর্ষক।”


৪১. সাম্মাক র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« أنه لقي عبد الله بن عباس بالمدينة بعدما كف بصره , فقال يا ابن عباس ! ما أرض الجنة ؟ قال : مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة . قلت : ما نورها ؟ قال : ما رأيت الساعة التي يكون فيها طلوع الشمس؛ فذلك نورها , ألا إنه ليس فيها شمس ولا زمهرير . قلت : فما أنهارها ؟ أفي أخدود ؟ قال : لا , ولكنها تجري على أرض الجنة مستكنة , لا تفيض ها هنا ولا ها هنا , قال الله لها : كوني ! فكانت . قلت : فما حلل الجنة ؟ قال : فيها شجرة فيها ثمر كأنه الرمان , فإذا أراد ولي الله منها كسوة انحدرت إليه من غصنها , فانفلقت له عن سبعين حلة ألوانا بعد ألوان , ثم تنطبق فترجع كما كانت » . 

“তিনি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. এর দৃষ্টি শক্তি লোপ পাওয়ার পর তাঁর সাথে মদীনাতে সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি বলেন: হে ইবনু আব্বাস! জান্নাতের ভূমি কেমন হবে? জবাবে তিনি বললেন: তা হবে রৌপ্যের চেয়ে সাদা মার্বেল (মরমর) পাথরের, মনে হবে যেন আয়নার মত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তার আলো কেমন হবে? জবাবে তিনি বললেন: তুমি সূর্যোদয় হওয়া অবস্থার যে সময়টি লক্ষ্য করেছ, সেটাই হল তার আলো; তবে সেখানে সূর্য প্রখরতাপ কিংবা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা কোনটাই থাকবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তার নদীগুলোর অবস্থা কেমন হবে? সেগুলো কি গর্তের মধ্যে হবে? জবাবে তিনি বললেন: না, বরং সেগুলো প্রবাহিত হবে জান্নাতের ভূমির উপর দিয়ে লুক্কায়িত (সুপ্ত) অবস্থায়, এখান সেখান দিয়ে (যত্র-তত্র সীমালঙ্ঘন করে) প্রবাহিত হবে না, আল্লাহ তা‘আলা তাকে উদ্দেশ্য করে বলবেন: হও! তখন হয়ে যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তারপর জান্নাতের পোশাক-পরিচ্ছদগুলোর অবস্থা কেমন হবে? জবাবে তিনি বললেন: সেখানে গাছ থাকবে, তাতে আনারের মত ফল থাকবে; তারপর যখন আল্লাহর বন্ধু ব্যক্তি সেখানকার (জান্নাতের) পোশাক-পরিচ্ছদ বা কাপড় পরিধানের ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন সেই গাছের ডাল থেকে তার নিকট তা নেমে আসবে, তারপর তা তার জন্য সত্তরটি রং বেরং –এর  পোশাকে পরিণত হবে; অতঃপর গাছটি মিলে যাবে এবং পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে।”


৪২. আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« الشهداء على بارق نهر بباب الجنة , في قبة خضراء , يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا  » . (رواه أحمد) .

“শহীদগণ জান্নাতের দরজায় অবস্থিত চকচকে নদীর তীরে সবুজ গম্বুজ বা তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করছে; তাদের নিকট জান্নাত থেকে সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের রিযিক বের হয়ে আসে।”


* * * 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউযের বিবরণ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ ٣ ﴾ [الكوثر: ١،  ٣]

“নিশ্চয় আমরা আপনাকে কাউছার দান করেছি। কাজেই আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন। নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।”


৪৩. আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবনিল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« حوضي مسيرة شهر , ماؤه أبيض من اللبن , وريحه أطيب من المسك , وكيزانه كنجوم السماء , من شرب منها فلا يظمأ أبدا » . (رواه البخاري) .

“আমার হাউয (হাউযে কাউসার) এক মাসের দূরত্ব সমান (বড়) হবে; তার পানি হবে দুধের চেয়ে সাদা; তার ঘ্রাণ হবে মিশকের চেয়ে বেশি সুগন্ধযুক্ত এবং তার পাত্রগুলো হবে আকাশের তারকার মত অধিক। যে ব্যক্তি তা থেকে পান করবে, সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না।”


৪৪. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن , وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء » . (رواه البخاري و مسلم ) .

“আমার হাউযের পরিমাণ হল ইয়ামানের আয়লা ও সান‘আ নামক স্থানদ্বয়ের দূরত্বের সমান; আর তার পানপত্রসমূহ আকাশের তারকারাজির সংখ্যাতুল্য।”


৪৫. আবূ হাযেম র. থেকে বর্ণিত, তিনি সাহল ইবন সা‘দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« أنا فرطكم على الحوض , من مر علي شرب , ومن شرب لم يظمأ أبدا, ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني , ثم يحال بيني وبينهم » . قال أبو حازم : فسمعني النعمان بن أبي عياش , فقال : هكذا سمعت من سهل ؟ فقلت نعم , فقال : أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها : « فأقول : إنهم مني , فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي » . (رواه البخاري و مسلم ) .

“আমি তোমাদের আগে হাউযের ধারে পৌঁছব। যে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, সে হাউযের পানি পান করবে; আর যে (হাউযের) পানি পান করবে, সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। নিঃসন্দেহে কিছু সম্প্রদায় আমার সামনে (হাউযে) উপস্থিত হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব, আর তারাও আমাকে চিনতে পারবে। এরপর আমার এবং তাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতার দেয়াল তৈরি করে দেয়া হবে। বর্ণনাকারী আবূ হাযিম বলেন: নুমান ইবন আবূ ‘আইয়্যাশ আমার কাছ থেকে হাদিস শ্রবণ করার পর বললেন, তুমিও কি সাহল থেকে এরূপ শুনেছ? তখন আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: আমি আবূ সা‘ঈদ খুদরী রা. সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তার কাছ থেকে এতটুকু অতিরিক্ত শুনেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি তখন বলব: এরা তো আমারই উম্মত; তখন বলা হবে, তুমি তো জান না, তোমার পরে এরা কি সব নতুন নতুন কীর্তিকলাপ করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন আমি বলব: আমার পরে যারা দীনের মাঝে পরিবর্তন এনেছে, তারা আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকুক।”


ইমাম বুখারী র. বলেছেন: “ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:  سحقاঅর্থ- দূরত্ব / দূর হউক। 

অর্থসহ হাদিসের বিশেষ শব্দ-তালিকা:

 ( الفرط ): যিনি সর্বপ্রথম আগমন করবেন তাদের জন্য হাউয, বালতি ও পানি পানের অন্যান্য উপকরণসমূহকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করে রাখার জন্য।

(فرطكم على الحوض ): হাউযের নিকট পৌঁছার ক্ষেত্রে আমি তোমাদের সকলের অগ্রগামী হব।

৪৬. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة , ومنبري على حوضي » . (رواه البخاري و مسلم ) .

“আমার ঘর এবং আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য থেকে একটি বাগান। আর আমার মিম্বর আমার হাউযের উপর অবস্থিত।”


৪৭. আসমা বিনত আবি বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إني على الحوض , حتى أنظر من يرد علي منكم , وسيؤخذ ناس دوني , فأقول : يا رب ! مني ومن أمتي . فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك ؟ والله , ما برحوا يرجعون على أعقابهم » . فكان ابن أبي مليكة يقول : اللهم! إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا , أو نفتن عن ديننا » . (رواه البخاري و مسلم ) .

“নিশ্চয়ই আমি হাউযের তীরে থাকব। যাতে করে তোমাদের মাঝ থেকে যারা আমার কাছে আসবে, আমি তাদেরকে দেখতে পাই। তখন কিছু লোককে আমার সামনে থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে; তখন আমি বলব: হে আমার প্রতিপালক! এরা আমার লোক, এরা আমার উম্মত। তখন বলা হবে: তুমি কি জান তোমার পরে এরা কি সব করেছে? আল্লাহর কসম! এরা দীন থেকে সর্বদাই পশ্চাদমুখী হয়েছিল।”


তখন ইবন আবি মুলায়কা বললেন: হে আল্লাহ! দীন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা থেকে অথবা দীনের ব্যাপারে ফিতনায় পতিত হওয়া থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

৪৮. আবূ যর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ ؟ قَالَ : « وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا , أَلاَ فِى اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ , آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ , يَشْخُبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ , مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ , عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ , مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ , مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ , وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ » . (رواه مسلم ) .

“আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! হাউযের পাত্র সংখ্যা কত হবে? জবাবে তিনি বললেন: “যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম! সেই হাউযের পাত্র এমন রাতের আকাশের নক্ষত্র ও তারকারাজির চেয়েও বেশি, যার অন্ধকারে কোন পরিবর্তন ঘটে না। ঐ পাত্র জান্নাতেরই পাত্র; যে ব্যক্তি ঐ পাত্র থেকে পান করবে, সে ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত আর পিপাসার্ত হবে না। ঐ হাউযের মধ্যে জান্নাত থেকে প্রবাহিত দু’টি নালার সংযোগ রয়েছে। যে ব্যক্তি ঐ হাউয থেকে পান করবে, সে আর পিপাসার্ত হবে না। সেই হাউযের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান হবে, সেই হাউযের প্রশস্ততা আম্মান থেকে আয়লার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। সেই হাউযের পানি দুধের চেয়ে বেশি সাদা এবং মধুর চেয়ে বেশি মিষ্টি।”


৪৯. সাওবান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« حوضي ما بين عدن إلى عمان , ماؤه أحلى من العسل , و أشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ , و أكوابه كنجوم السماء , من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا , أول الناس عليّ ورودا فقراء المهاجرين , الشعث رؤوسا , الدنس ثيابا , الذين لا تفتح لهم أبواب السدد , لا ينكحون المنعمات , والذين يعطون كل الذي عليهم , ولا يعطون الذي لهم » . 

“আমার হাউযের বড়ত্ব ‘আদন’ থেকে ‘আম্মান’ পর্যন্ত দূরত্বের সমান; তার পানি মধুর চেয়ে বেশি মিষ্টি, দুধের চেয়ে অনেক বেশি সাদা, তার পাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির মত; যে ব্যক্তি তার থেকে পান করবে, সে আর কোন দিন পিপাসার্ত হবে না। আমার নিকট সর্বপ্রথম আগমনকারী ব্যক্তি হবে হতদরিদ্র মুহাজিরগণ, যাদের এলোমেলো মাথা ও মলিন পোশাক, যাদের জন্য ন্যায্য দরজাসমূহ খোলা হয় না, যারা প্রাচুর্যশালী নারীদেরকে বিয়ে করতে সক্ষম হয় না; আর যাদের কাছ থেকে তাদের উপর ন্যস্ত যাবতীয় বস্তু আদায় করে নেওয়া হয়, অথচ তাদের অধিকার সঠিকভাবে তাদেরকে দেয়া হয় না।”


৫০. ‘উকবা ইবন ‘আমের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج يوما , فصلى على أهل أحد صلاته على الميت , ثم انصرف على المنبر , فقال : « إني فرط لكم , وأنا شهيد عليكم , وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن , وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض , وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي , ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها » . (رواه البخاري و مسلم ) .

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বের হলেন এবং ওহুদ যুদ্ধে শহীদদের প্রতি জানাযার সালাতের মত করে সালাত আদায় করলেন; অতঃপর তিনি মিম্বরে ফিরে এসে বললেন: “নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য হাউযের কিনারে আগে পৌঁছব। নিশ্চয় আমি তোমাদের (কার্যাবলীর) সাক্ষী হব। আল্লাহর কসম! আমি এই মুহূর্তে আমার হাউয দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্ব ভাণ্ডারের চাবি প্রদান করা হয়েছে, অথবা (বলেছেন) বিশ্বের চাবি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমার মৃত্যুর পর তোমরা শির্ক করবে এ ভয় করি না; তবে তোমাদের সম্পর্কে আমার ভয় হয় যে, দুনিয়া অর্জনে তোমরা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে।”


* * * 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতের বৃক্ষ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَأَصۡحَٰبُ ٱلۡيَمِينِ مَآ أَصۡحَٰبُ ٱلۡيَمِينِ ٢٧ فِي سِدۡرٖ مَّخۡضُودٖ ٢٨ وَطَلۡحٖ مَّنضُودٖ ٢٩ وَظِلّٖ مَّمۡدُودٖ ٣٠ وَمَآءٖ مَّسۡكُوبٖ ٣١ وَفَٰكِهَةٖ كَثِيرَةٖ ٣٢ ﴾ [الواقعة: ٢٧،  ٣٢]                                                                                                                     

“আর ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! তারা থাকবে এমন উদ্যানে, যাতে আছে কাঁটাহীন কুলগাছ এবং কাঁদি ভরা কলা গাছ; আর সম্প্রসারিত ছায়া; আর সদা প্রবাহমান পানি এবং প্রচুর ফলমূল।”


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَلِمَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ ٤٦ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٧ ذَوَاتَآ أَفۡنَانٖ ٤٨ ﴾ [الرحمن: ٤٦،  ٤٨]

“আর যে তার রবের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে? উভয়ই বহু শাখা-পল্লববিশিষ্ট।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ٦٢ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٦٣ مُدۡهَآمَّتَانِ ٦٤ ﴾ [الرحمن: ٦٢،  ٦٤]

“এ উদ্যান দুটি ছাড়া আরো দুটি উদ্যান রয়েছে। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে? ঘন সবুজ এ উদ্যান দু’টি।”


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي ظِلَٰلٖ وَعُيُونٖ ٤١ ﴾ [المرسلات: ٤١]

“নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণবহুল স্থানে।”


৫১. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن في الجنة شجرة , يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها » . إن شئتم فاقرؤوا : ﴿ وَظِلّٖ مَّمۡدُودٖ ٣٠ وَمَآءٖ مَّسۡكُوبٖ ٣١ ﴾ (رواه البخاري) .

“নিশ্চয়ই জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে, যার ছায়ার মাঝে একজন আরোহী একশ বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে, তবুও বৃক্ষের ছায়াকে অতিক্রম করতে পারবে না। যদি তোমরা চাও, তাহলে তোমরা পাঠ কর: (আর সম্প্রসারিত ছায়া এবং সদা প্রবাহমান পানি)।”


৫২. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إن في الجنة لشجرة , يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها» . (رواه البخاري و مسلم) .

“নিশ্চয়ই জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে, যার ছায়ায় উৎকৃষ্ট, উৎফুল্ল ও দ্রুতগামী অশ্বের একজন আরোহী একশ বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে, তবুও তার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না।”


৫৩. আসমা বিনত আবি বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিদরাতুল মুন্তাহার ব্যাপারে আলোচনা করতে শুনেছি, তখন তিনি বলেছেন:

«يسير الراكب في ظل الفنن منها مائة سنة , أو يستظل بظلها مائة راكب شك يحيى,  فيها فراش الذهب , كأن ثمرها القلال» . (رواه الترمذي) .

“তার একটি ডালের ছায়ায় একজন আরোহী একশ বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে, অথবা তার ছায়া দ্বারা একশত আরোহী ছায়া লাভ করতে পারবে (বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া সন্দেহ করেছেন); তাতে স্বর্ণের পতঙ্গ থাকবে, তার ফলগুলো যেন কলসির মত (বড়)।”


৫৪. আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« نَخْلُ الْجَنَّةِ جُذُوعُهَا زُمُرُّدٌ أَخْضَرُ ، وَكَرَبُهَا ذَهَبٌ أَحْمَرُ ، وَسَعَفُهَا كِسْوَةٌ لأَهْلِ الْجَنَّةِ ، مِنْهَا مُقَطَّعَاتُهُمْ وَحُلَلُهُمْ ، وَثَمَرُهَا أَمْثَالُ الْقِلالِ و الدِّلاءِ ، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ , وَأَلْيَنُ مِنَ الزُّبْدِ , لَيْسَ فيها عَجْمٌ » . 

“জান্নাতের খেজুর গাছের কাণ্ডসমূহ হবে সবুজ পান্নার, মূলসমূহ হবে লাল স্বর্ণের এবং তার ডালসমূহ হবে জান্নাতবাসীদের আচ্ছাদন; তার থেকে তাদের কাপড়ের টুকরা ও পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা হবে এবং তার ফলসমূহ হবে কলসি ও বালতির মত বড় আকৃতির, দুধের চেয়ে অনেক বেশি সাদা, মধুর চেয়ে অনেক বেশি মিষ্টি এবং মাখনের চেয়ে অধিক নরম, তাতে কোনো বীচি থাকবে না।”


৫৫. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة عام , ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» . (رواه أحمد) .

“‘তুবা’ জান্নাতের একটি বৃক্ষ, যার বড়ত্ব একশ বছরের পথের সমান; জান্নাতবাসীদের বস্ত্র তার আবরণ থেকে বেরিয়ে আসবে।”


৫৬. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب  » . (رواه الترمذي) .

“জান্নাতের মধ্যে যত গাছ আছে, সকল গাছের কাণ্ড হল স্বর্ণের।”


৫৭. আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবনিল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« سيد ريحان الجنة الحناء » . (رواه الطبراني) .

“জান্নাতের মধ্যে সুগন্ধিযুক্ত গাছের নেতা হল মেহেদী গাছ।”


৫৮. আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« لقيت إبراهيم ليلة أسري بي , فقال : يا محمد ! أقرئ أمتك مني السلام , وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة , عذبة الماء , وأنها قيعان , وأن غراسها : سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله أكبر » . (رواه الترمذي) .

“মিরাজের রজনীতে আমি ইবরাহীম আ. এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম, তখন তিনি বললেন: হে মুহাম্মদ! তুমি আমার পক্ষ থেকে তোমার উম্মতকে সালাম পেশ করো এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, জান্নাতের মাটি সুগন্ধময়, মিষ্টি পানি; আর তা হল সমতল ভূমি এবং তার বৃক্ষরোপন হল: সুবহানাল্লাহ (سبحان الله ), আলাহমদুলিল্লাহ ( الحمد لله ), লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (لا إله إلا الله ) এবং আল্লাহু আকবার (الله أكبر) ।”


* * *

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতবাসীদের খাদ্য ও পানীয়

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَفَٰكِهَةٖ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ٢٠ وَلَحۡمِ طَيۡرٖ مِّمَّا يَشۡتَهُونَ ٢١ ﴾ [الواقعة: ٢٠،  ٢١]

“আর তাদের ঈপ্সিত পাখীর গোশ্ত নিয়ে। আর তাদের জন্য থাকবে ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূর।”


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ هَٰذَا ذِكۡرٞۚ وَإِنَّ لِلۡمُتَّقِينَ لَحُسۡنَ مََٔابٖ ٤٩ جَنَّٰتِ عَدۡنٖ مُّفَتَّحَةٗ لَّهُمُ ٱلۡأَبۡوَٰبُ ٥٠ مُتَّكِِٔينَ فِيهَا يَدۡعُونَ فِيهَا بِفَٰكِهَةٖ كَثِيرَةٖ وَشَرَابٖ ٥١ ﴾ [ص: ٤٩،  ٥١]                                                                                                                          

“এ এক স্মরণ। মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস— চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দরজাসমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত। সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয় চাইবে।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ يَشۡرَبُونَ مِن كَأۡسٖ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥ عَيۡنٗا يَشۡرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفۡجِيرٗا ٦ ﴾ [الانسان: ٥،  ٦]                                                                                                                   

“নিশ্চয় সৎকর্মশীলেরা পান করবে এমন পূর্ণপাত্র-পানীয় থেকে যার মিশ্রণ হবে কাফূর— এমন একটি প্রস্রবণ যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে, তারা এ প্রস্রবণকে যথেচ্ছা প্রবাহিত করবে।”


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿مَنۡ عَمِلَ سَيِّئَةٗ فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَاۖ وَمَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ يُرۡزَقُونَ فِيهَا بِغَيۡرِ حِسَابٖ٤٠﴾ [غافر:٤٠]                                                                                                                          

“কেউ মন্দ কাজ করলে সে শুধু তার কাজের অনুরূপ শাস্তিই প্রাপ্ত হবে। আর যে পুরুষ কিংবা নারী মুমিন হয়ে সৎকাজ করবে তবে তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে দেয়া হবে অগণিত রিযিক।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ يُطَافُ عَلَيۡهِم بِصِحَافٖ مِّن ذَهَبٖ وَأَكۡوَابٖۖ وَفِيهَا مَا تَشۡتَهِيهِ ٱلۡأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلۡأَعۡيُنُۖ وَأَنتُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٧١ ﴾ [الزخرف: ٧١]                                                                                                                                                          

“স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেখানে মন যা চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয় তাই থাকবে। আর সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।”


৫৯. জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

«إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا , وَيَشْرَبُونَ , وَلاَ يَتْفُلُونَ , وَلاَ يَبُولُونَ , وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ , وَلاَ يَمْتَخِطُونَ» . قَالُوا : فَمَا بَالُ الطَّعَامِ ؟ قَالَ : «جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ , يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ» . (رواه مسلم) .

“নিশ্চয়ই জান্নাতবাসীগণ সেখানে খাবে এবং পান করবে; তারা সেখানে থুথু ফেলবে না, প্রস্রাব করবে না, পায়খানা করবে না এবং তাদের নাক থেকে শ্লেষ্মাও বের হবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন: তাহলে খাবারের অবস্থা কি হবে? জবাবে তিনি বললেন: “ঢেকুরের মাধ্যমেই তা হযম হয়ে যাবে; আর সেখানকার ঘাম হবে মিশকের ন্যায় সুগন্ধময়। আর তাদেরকে ইলহাম করা হবে (স্বাভাবিকভাবে বের হবে) তাসবীহ ও তাহমীদ (আল্লাহর প্রশংসা), যেমনিভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের ইলহাম (তোমাদেরকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ) করানো হয়।”


৬০. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن طير الجنة كأمثال البخت , ترعى في شجر الجنة » . فقال  أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله ! إن هذه لطير ناعمة . فقال أكلتها أنعم منها , ( قالها ثلاثا ) , وأني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها يا أبا بكر » . (رواه أحمد) .

“নিশ্চয়ই জান্নাতের পাখি হবে খোরাসানী উটের মত, সেগুলো জান্নাতের গাছে গাছে চরবে।” অতঃপর আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন: হে আল্লাহ রাসূল! নিশ্চয়ই এই পাখিগুলো মোলায়েম ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হবে। তখন তিনি বললেন: “সেগুলো যারা খাবে, তারা তার চেয়ে বেশি মোলায়েম ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ (তিনি এই কথাটি তিনবার বলেছেন); আর আমি অবশ্যই কামনা করি যে, তুমি হবে তাদেরই একজন, যার তা থেকে খাবে।”


৬১. সালেম ইবন ‘আমির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقولون : إن الله لينفعنا بالأعراب و مسائلهم . قال : أقبل أعرابي يوما , فقال : يا رسول الله ! قد ذكر الله عز و جل في الجنة شجرة مؤذية , و ما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فما هي ؟ قال : السدر , فإن لها شوكا مؤذيا . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أليس الله يقول: ﴿ في سدر مخضود ﴾ يخضد الله شوكه , فيجعل مكان كل شوكة ثمرة , فإنها لتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها عن اثنين و سبعين لونا من طعام , ما فيها لون يشبه الآخر » . 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ বলতেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা বেদুইনগণ ও তাদের প্রশ্ন করার মাধ্যমে আমাদের অনেক উপকার করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন: কোন একদিন এক বেদুইন আগমন করল, তারপর বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতের মধ্যে একটি কষ্টদায়ক বৃক্ষ থাকবে বলে উল্লেখ করেছেন, অথচ আমি মনে করি না যে, জান্নাতে এমন কোন বৃক্ষ থাকবে, যা জান্নাতবাসীকে কষ্ট দিবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাস করলেন: “সেই বৃক্ষটি কোনটি?” সে বলল: কুলবৃক্ষ; কেননা, তার মাঝে কষ্টদায়ক কাঁটা রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “আল্লাহ তা‘আলা কি বলেননি: ﴿ في سدر مخضود ﴾  [যাতে আছে কাঁটাহীন কুলগাছ] ? আল্লাহ তা‘আলা তার কাঁটা কেটে দিয়েছেন, তারপর প্রত্যেকটি কাঁটার জায়গায় একটি করে ফলের ব্যবস্থা করেছেন; সুতরাং সেই বৃক্ষটি অনেক ফল দিবে, তার ফল থেকে বাহাত্তর রঙের খাবার বেরিয়ে আসবে, তাতে একটি রঙের সাথে অন্যটির কোন মিল থাকবে না।”
 

৬২. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« بلغ  عبد الله بن سلام مقدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة , فأتاه , فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي . قال : ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : « أخبرني بهن آنفا جبريل » . فقال عبد الله ابن سلام : ذاك عدو اليهود من الملائكة . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : « أما أول أشراط الساعة فنار تحشرالناس من المشرق إلى المغرب , وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت , وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها » . قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه و سلم .

ثم قال : يا رسول الله ! إن اليهود قوم بهت , إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك . فجاءت اليهود , ودخل عبد الله البيت , فقال النبي صلى الله عليه و سلم : « أي رجل فيكم عبد الله بن سلام » . قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا , وأخيرنا وابن أخيرنا . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : «أفرأيتم إن أسلم عبد الله ؟» . قالوا : أعاذه الله من ذلك . فخرج عبد الله إليهم , فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . فقالوا : شرنا وابن شرنا , ووقعوا فيه » . (رواه البخاري) .

“আবদুল্লাহ ইবন সালাম রা. এর নিকট নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন: আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করছি; এগুলোর সঠিক উত্তর নবী ব্যতীত অন্য কেউ জানে না— (১) কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত ও লক্ষণ কী? (২) জান্নাতবাসীদের সর্বপ্রথম খাবার কী? এবং (৩) কি কারণে সন্তান আকৃতিতে কখনও পিতার অনুরূপ, আবার কখনও বা মায়ের অনুরূপ হয়? নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এই বিষয়গুলো সম্পর্কে এইমাত্র জিবরাঈল আ. আমাকে জানিয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবন সালাম রা. একথা শুনে বললেন, ফিরিশতাদের মধ্যে তিনিই ইয়াহূদীদের শত্রু। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তার প্রশ্নের জবাবে) বললেন: (১) কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সর্বপ্রথম লক্ষণ হল লেলীহান আগুন, যা মানুষকে পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে ধাওয়া করে নিয়ে যাবে এবং সবাইকে সমবেত করবে; (২) জান্নাতবাসীগণ সর্বপ্রথম যে খাবার ভক্ষণ করবে, তা হল মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ; (৩) যদি নারীর আগে পুরুষের বীর্যপাত ঘটে, তবে সন্তান পিতার অনুরূপ হয়; আর যদি পুরুষের আগে নারীর বীর্যপাত ঘটে, তবে সন্তান মায়ের অনুরূপ হয়। আবদুল্লাহ ইবন সালাম বললেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। 

অতঃপর সে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহূদীগণ এমন একটি সম্প্রদায়, যারা অন্যের কুৎসা রটনায় অত্যন্ত পটু। আমার ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি প্রকাশ হওয়ার পূর্বে আমার অবস্থা সম্পর্কে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ডাকলেন, তারা হাযির হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মাঝে আবদুল্লাহ ইবন সালাম কেমন লোক? জবাবে তারা বলল, তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির পুত্র; তিনি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পুত্র। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আচ্ছা বলত, যদি আবদুল্লাহ ইবন সালাম ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে কেমন হবে? তোমরা তখন কি করবে? তারা বলল, আল্লাহ তাকে এ কাজ থেকে রক্ষা করুন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার এ কথাটি বললেন, তারাও আগের মত করে উত্তর দিল। তখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল)। এ কথা শুনে ইয়াহূদীগণ বলতে লাগল, সে আমাদের মধ্যে মন্দ লোক এবং মন্দ লোকের ছেলে। আর তারা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য আরও নানান কথাবার্তা বলতে শুরু করল।”


৬৩. আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب الجنة , فيجيء إليه الإبريق , فيقع في يده , فيشرب , فيعود إلى مكانه » . 

“নিশ্চয়ই জান্নাতবাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি জান্নাতের পানীয় থেকে পানীয় গ্রহণ করার আকঙ্খা প্রকাশ করবে, অতঃপর তার নিকট জগ বা এ জাতীয় পানপাত্র চলে আসবে এবং তার হাতের মধ্যে পানীয় ঢালবে, তারপর সে পান করবে; অতঃপর সেই পাত্র আবার তার জায়গায় ফিরে যাবে।”
 

* * *

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَلُؤۡلُؤٗاۖ وَلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٞ ٢٣ ﴾ [الحج: ٢٣]

“সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে সোনার কাঁকন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।”


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَيَلۡبَسُونَ ثِيَابًا خُضۡرٗا مِّن سُندُسٖ وَإِسۡتَبۡرَقٖ مُّتَّكِِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِۚ نِعۡمَ ٱلثَّوَابُ وحَسُنَتۡ مُرۡتَفَقٗا ٣١ ﴾ [الكهف: ٣١]                                                                                                            

“সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে, তারা পরবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র, আর তারা সেখানে থাকবে হেলান দিয়ে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম বিশ্রামস্থল!”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ عَٰلِيَهُمۡ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضۡرٞ وَإِسۡتَبۡرَقٞۖ وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٖ وَسَقَىٰهُمۡ رَبُّهُمۡ شَرَابٗا طَهُورًا ٢١ ﴾ [الانسان: ٢١]  

“তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, আর তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়।”


৬৪. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لاَ يَبْأَسُ , لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُ , وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُ » . (رواه مسلم) .

“যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে ব্যক্তি শুধু সুখ-শান্তি উপভোগ করবে, কখনও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে না; তার পোষাক-পরিচ্ছদ পুরাতন হবে না এবং তার যৌবন কখনও বিনষ্ট হবে না।”


৬৫. আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«أول زمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر , والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب درى فى السماء , لكل رجل منهم زوجتان من الحور العين , على كل زوجة سبعون حلة , يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللها كما يرى الشراب الأحمر فى الزجاجة البيضاء » . (رواه الطبراني) .

“সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমণ্ডল মনে হবে যেন পূর্ণিমার রাতের চাঁদের আলোর মত উজ্জ্বল। আর দ্বিতীয় দল হবে আকাশের সর্বাধিক দীপ্তিমান উজ্জ্বল তারকার মত সুন্দর বর্ণের। আর তাদের প্রত্যেকের জন্য ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূরদের মধ্য থেকে দু’জন স্ত্রী থাকবে, প্রত্যেক স্ত্রী’র গায়ে থাকবে সত্তর সেট পোষাক, যার সৌন্দর্যের ফলে গোশত ও তার পোষাক ভেদ করে পায়ের নলার হাঁড়ের মজ্জা ঠিক তেমনিভাবে দেখা যাবে, যেমনিভাবে সাদা গ্লাসের মধ্যে লাল পানীয় দেখা যায়।”


৬৬. আবদুল্লা ইবন ‘আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم , فقال : يا رسول الله ! أخبرنا عن ثياب أهل الجنة خلقا تخلق أم نسجا تنسج ؟ فضحك بعض القوم , فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مم تضحكون ؟! من جاهل يسأل عالما ؟ ثم أكب رسول الله صلى الله عليه و سلم , ثم قال : أين السائل ؟ قال : هو ذا أنا يا رسول الله . قال : لا , بل تشقق عنها ثمر الجنة ثلاث مرات  » . (رواه أحمد) .

“কোনো এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন করল, তারপর বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে জান্নাতবাসীদের কাপড় সম্পর্কে বলে দিন, তা কি সৃষ্টি করা হবে, নাকি বয়ন করা হবে? তখন কাওমের (সম্প্রদায়ের) কেউ কেউ হাসল, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা কেন হাসছ?! অজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট প্রশ্ন করার কারণে? অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রশ্নকর্তার বিষয়ে) মনোনিবেশ করলেন, তারপর বললেন: প্রশ্নকর্তা কোথায়? সে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! এই তো আমি। তখন তার প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন: না; বরং (গাছ থেকে হবে) জান্নাতের ফলসমূহ থেকে তা ফেটে বেরিয়ে আসবে। (এই কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন)।”


* * *

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

জান্নাতের বিছানা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ فِيهَا سُرُرٞ مَّرۡفُوعَةٞ ١٣ وَأَكۡوَابٞ مَّوۡضُوعَةٞ ١٤ وَنَمَارِقُ مَصۡفُوفَةٞ ١٥ وَزَرَابِيُّ مَبۡثُوثَةٌ ١٦ ﴾ [الغاشية: ١٣،  ١٦]

“সেখানে থাকবে উন্নত শয্যাসমূহ, আর প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র, সারি সারি উপাধান এবং বিছানা গালিচা।”


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ مُتَّكِِٔينَ عَلَىٰ فُرُشِۢ بَطَآئِنُهَا مِنۡ إِسۡتَبۡرَقٖۚ وَجَنَى ٱلۡجَنَّتَيۡنِ دَانٖ ٥٤ ﴾ [الرحمن: ٥٤]

“সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে এমন ফরাশে যার অভ্যন্তরভাগ হবে পুরু রেশমের। আর দুই উদ্যানের ফল হবে কাছাকাছি।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ مُتَّكِِٔينَ عَلَىٰ رَفۡرَفٍ خُضۡرٖ وَعَبۡقَرِيٍّ حِسَانٖ ٧٦ ﴾ [الرحمن: ٧٦]

“তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে।”


৬৭. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার বাণী:﴿ وَفُرُشٖ مَّرۡفُوعَةٍ ٣٤ ﴾  [আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ] প্রসঙ্গে বলেছেন:

« ارتفاعها كما بين السماء والأرض , مسيرة ما بينها خمسمائة عام » . (رواه ابن أبي الدنيا و الترمذي) .

“তার (বিছানার) উচ্চতা হবে আসমান এবং যমীনের মধ্যকার উচ্চতার মত, তার মধ্যকার আয়তন হল পাঁচশত বছরের ভ্রমণপথের দূরেত্বের সমান।”


৬৮. আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার বাণী: ﴿ بَطَآئِنُهَا مِنۡ إِسۡتَبۡرَقٖۚ ﴾ [যার অভ্যন্তরভাগ হবে পুরু রেশমের] প্রসঙ্গে বলেছেন:

«  قد أُخبرتم بالبطائن , فكيف بالظاهر ؟!» . (رواه البيهقي) .

“তোমাদেরকে অভ্যন্তরভাগের ব্যাপারে জানানো হয়েছে, সুতরাং (ভেবে দেখ) তার বর্হিভাগের অবস্থা কেমন হতে পারে?! 


* * *

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতবাসীদের নারীসমষ্টি

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَحُورٌ عِينٞ ٢٢ كَأَمۡثَٰلِ ٱللُّؤۡلُوِٕ ٱلۡمَكۡنُونِ ٢٣ ﴾ [الواقعة: ٢٢،  ٢٣]  

“আর তাদের জন্য থাকবে ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূর, যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা।”


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ لِلۡمُتَّقِينَ مَفَازًا ٣١ حَدَآئِقَ وَأَعۡنَٰبٗا ٣٢ وَكَوَاعِبَ أَتۡرَابٗا ٣٣ ﴾ [النبا: ٣١،  ٣٣]

“নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্য, উদ্যানসমূহ, আঙ্গুরসমূহ, আর সমবয়স্কা উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّآ أَنشَأۡنَٰهُنَّ إِنشَآءٗ ٣٥ فَجَعَلۡنَٰهُنَّ أَبۡكَارًا ٣٦ عُرُبًا أَتۡرَابٗا ٣٧ ﴾ [الواقعة: ٣٥،  ٣٧]

“নিশ্চয় আমরা তাদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে— অতঃপর তাদেরকে করেছি কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা।”


৬৯. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني سوطه خير من الدنيا وما فيها , ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لملأت ما بينهما ريحا , لأضاءت ما بينهما , ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها» . (رواه البخاري) .

“আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল অথবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম। আর তোমাদের কারোর ধনুকের কিংবা চাবুক রাখার মত জান্নাতের জায়গাটুকু দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম। জান্নাতী কোনো মহিলা যদি দুনিয়াবাসীদের প্রতি উঁকি দেয়, তাহলে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সবকিছু সুরভীতে ভরপুর হয়ে যাবে এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আলোকিত হয়ে যাবে। আর তার মাথার ওড়না দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম।”


৭০. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر , و التي تليها على أضوإ كوكب دري في السماء , لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان , يرى مخ سوقهما من وراء اللحم , وما في الجنة أعزب » . (رواه البخاري) .

“সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল। তারপর যে দল তাদের অনুগামী হবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে আকাশের সর্বাধিক দীপ্তিমান উজ্জ্বল তারকার মত। আর তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু’জন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের ফলে গোশত ভেদ করে পায়ের নলার হাঁড়ের মজ্জা দেখা যাবে। আর জান্নাতের মধ্যে কোনো অবিবাহিত নেই।”


৭১. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَّكِئُ فِى الْجَنَّةِ سَبْعِينَ سَنَةً قَبْلَ أَنْ يَتَحَوَّلَ ، ثُمَّ تَأْتِيهِ امْرَأَتُهُ ، فَتَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ ، فَيَنْظُرُ وَجْهَهُ فِى خَدِّهَا أَصْفَى مِنَ الْمِرْآةِ ، وَإِنَّ أَدْنَى لُؤْلُؤَةٍ عَلَيْهَا تُضِىءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، فَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَيَرُدُّ السَّلامَ , وَيَسْأَلُهَا مَنْ أَنْتِ؟ فَتَقُولُ : أَنَا مِنَ الْمَزِيدِ ، وَإِنَّهُ لَيَكُونُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ ثَوْبًا , أَدْنَاهَا مِثْلُ النُّعْمَانِ مِنْ طُوبَى ، فَيَنْفُذُهَا بَصَرُهُ حَتَّى يَرَى مُخَّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ ، وَإِنَّ عَلَيْهَا مِنَ التِّيجَانِ , إِنَّ أَدْنَى لُؤْلُؤَةٍ منها لَتُضِىءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ » . (رواه الطبراني) .

“নিশ্চয়ই জান্নাতের মধ্যে পুরুষ ব্যক্তি একভাবে সত্তর বছর হেলান দিয়ে থাকবে, অতঃপর তার নিকট তার স্ত্রী আসবে এবং সে তার দুই কাঁধের উপর (মৃদু) আঘাত করবে; তারপর সে তার সামনের দিকে লক্ষ্য করে দেখবে তার (স্ত্রী’র) গণ্ডদেশ (গাল) আয়নার চেয়েও অনেক বেশি স্বচ্ছ; তার চেহারার উপর একটি ছোট্ট মুক্তাদানার আলোর প্রতিবিম্ব নিশ্চিতভাবে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার সমপরিমাণ জায়গাকে আলোকিত করে দিবে; অতঃপর তার স্ত্রী তাকে সালাম পেশ করবে; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তারপর সেও সালামের জবাব পেশ করবে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করবে: তুমি কে? তখন সে বলবে: আমি (তোমার জন্য) অতিরিক্ত বরাদ্ধ; আর তার পোশাক হবে সত্তরটি, তন্মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমানের পোশাকটির অবস্থা হবে ‘তুবা’ নামক বৃক্ষ থেকে উৎপাদিত ‘নু‘মান’ নামক পাহাড়ের মত; তারপর সেই পোশাক তাকে পরানো হবে, তারপরেও এর বাইরে থেকে সৌন্দর্যের ফলে তার পায়ের নলার হাঁড়ের মজ্জা দেখা যাবে; আর তার মাথায় থাকবে (মুক্তার) মুকুট, যার মধ্যকার ছোট্ট একটি মুক্তাদানা পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার সমপরিমাণ জায়গাকে আলোকিত করে দিবে।”


অর্থসহ হাদিসের বিশেষ শব্দ-তালিকা:

(أَنَا مِنَ الْمَزِيدِ): অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার বাণী:  ﴿ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيۡنَا مَزِيدٞ ٣٥ ﴾ [ق: ٣٥]  [এখানে তারা যা কামনা করবে তা-ই থাকবে এবং আমার কাছে রয়েছে তারও বেশি। - সূরা ক্বাফ: ৩৫]। 

(النُّعْمَان): আরাফাতের পাহাড়।

(فَيَنْفُذُهَا): তার দৃষ্টি এই কাপড়সমূহকে অতিক্রম করবে।

(طُوبَى): এমন বৃক্ষের নাম, যার থেকে জান্নাতবাসীদের কাপড় বেরিয়ে আসবে।

৭৩. মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لا تؤذى امرأة زوجها في الدنيا ؛ الا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله ؛ فإنما هو عندك دخيل , يوشك أن يفارقك إلينا  » . (رواه أحمد و الترمذي) .

“দুনিয়ার জীবনে কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দিলে ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূরদের মধ্য থেকে তার স্ত্রী বলে: তুমি তাকে কষ্ট দিও না, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন; কারণ, সে তো তোমার নিকট আগন্তুক, শীঘ্রই সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবে।”


* * *

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতের মধ্যে দৈহিক মিলন

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَفِيهَا مَا تَشۡتَهِيهِ ٱلۡأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلۡأَعۡيُنُۖ وَأَنتُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٧١ ﴾ [الزخرف: ٧١]

“সেখানে মন যা চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয় তাই থাকবে। আর সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।”


৭৪. যায়েদ ইবন আরকাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« جاء رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ! أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ ؟ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : إِنْ أَقَرَّ لِي بِهَا ؛ خَصَمْتُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بَلَى ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْجِمَاعِ» . فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ : فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ يكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جُلُودِهِمْ مِثْلُ الْمِسْكِ ؛ فَإِذَا الْبَطْنُ قَدْ ضَمُرَ » . (رواه النسائي) .

“ইয়াহূদীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল, তারপর বলল: হে আবূল কাসেম! তুমি কি মনে কর না যে, জান্নাতের অধিবাসীগণ সেখানে খাবে এবং পান করবে? এবং সাথে সাথে সে (ইয়াহূদী ব্যক্তি) তার সঙ্গীদেরকে বলল: যদি সে আমার নিকট তা স্বীকার করে, তাহলে আমি তাকে পরাজিত করতে পারব। অতঃপর জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হ্যাঁ, অবশ্যই; যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! তাদের প্রত্যেককে খাওয়া-দাওয়া, পান করা ও যৌন মিলনের ক্ষেত্রে একশত পুরুষের ক্ষমতা দান করা হবে।” তখন তাঁকে উদ্দেশ্য করে ইয়াহূদী বলল: যে ব্যক্তি খাবে এবং পান করবে, তাহলে তার প্রাকৃতিক প্রয়োজনের কী হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাদের প্রকৃতিক প্রয়োজন হল ঘাম, যা তাদের ত্বক থেকে মিশকের ন্যায় প্রবাহিত হবে; আর যখন (তাদের) পেট হবে হালকা পাতলা।”


অর্থসহ হাদিসের বিশেষ শব্দ-তালিকা:

 ( الحاجة ): অর্থাৎ প্রস্রাব ও পায়খানা।

 (خَصَمْتُهُ): আমি তাকে পরাজিত করব।

৭৫. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع » . قيل : يا رسول الله ! أو يطيق ذلك ؟ قال : « يعطى قوة مائة رجل  » . (رواه الترمذي) .

“মুমিন ব্যক্তিকে জান্নাতের মধ্যে এই এই পরিমাণ যৌনক্ষমতা প্রদান করা হবে”। বলা হল: হে আল্লাহর রাসূল! সে কি এমন ক্ষমতা রাখবে? জবাবে তিনি বললেন: তাকে একশত পুরুষের ক্ষমতা দেয়া হবে।”


* * *

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতের মধ্যে হূর কর্তৃক সঙ্গীত পরিবেশন

৭৬. আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط , إن مما يغنين به :

                            نحن الخيرات الحسان

                                                        أزواج قوم كرام 


                             ينظرن بقرة أعيان

 وإن مما يغنين به :

                             نحن الخالدات فلا يمتنه

                                                           نحن الآمنات فلا يخفنه

                             نحن المقيمات فلا يظعنه » 

                                                                                         (رواه الطبراني) .

“নিশ্চয়ই জান্নাতের স্ত্রীগণ (হূরগণ) তাদের স্বামীদের উদ্দেশ্য করে এমন সুন্দর সুরে সঙ্গীত পরিবেশন করবে, যা কেউ কোনো দিন শুনে নি; আর তারা যেসব সঙ্গীত পরিবেশন করবে, তন্মধ্যে একটি হল:

আমরা হলাম উত্তম, সুন্দরী

স্বামীগণ হলেন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মানিত

তারা দেখে আনন্দের চোখে।

আর তারা যেসব সঙ্গীত পরিবেশন করবে, তন্মধ্যে আরও একটি হল:

আমরা হলাম চিরস্থায়ী, সুতরাং আমরা কখনও তাকে ছেড়ে মরব না

আমারা হলাম নিরাপদ, সুতরাং তারা তাকে ভয় করবে না

আমরা হলাম স্থায়ীভাবে বসবাসকারিনী, সুতরাং তারা তার থেকে প্রস্থান করবে না।”


৭৭. আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ما من عبد يدخل الجنة؛ إلا يجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين ؛ تغنيانه بأحسن صوت سمعه الجن والإنس وليس بمزامير الشيطان , ولكن بتحميد الله وتقديسه » .  (رواه الطبراني) .

“যে কোনো বান্দাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার মাথা ও দুই পায়ের নিকট দুইজন ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূর বসবে এবং মানুষ ও জিন জাতি কখনও যে গান শুনেছে তার থেকেও সুন্দর স্বরে-সুরে তারা উভয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করবে; আর সেই সঙ্গীত শয়তানের বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত হবে না, বরং তা পরিবেশিত হবে আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনার মাধ্যমে।”


৭৮. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن الحور العين ليغنين فى الجنة ؛ ويقلن :

                                   نحن الحور الحسان
خبئنا لأزواج كرام» .  

“নিশ্চয়ই ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূরগণ জান্নাতের মধ্যে সঙ্গীত পরিবেশন করবে; আর তারা বলবে:

আমরা হলাম সুন্দরী হূর

আমাদেরকে গোপন করে রাখা হয়েছে সম্মানিত স্বামীদের জন্য উপহারস্বরূপ।”


* * *

বিংশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতবাসীদের অলঙ্কার

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَلُؤۡلُؤٗاۖ وَلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٞ ٢٣ ﴾ [الحج: ٢٣]

“সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে সোনার কাঁকন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।”


আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ عَٰلِيَهُمۡ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضۡرٞ وَإِسۡتَبۡرَقٞۖ وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٖ وَسَقَىٰهُمۡ رَبُّهُمۡ شَرَابٗا طَهُورًا ٢١ ﴾ [الانسان: ٢١]  

“তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, আর তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়।”


৭৯. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لو كان أدنى أهل الجنة حليه عدلت بحلية أهل الدنيا جميعًا ؛ لكان ما يحليه الله به فى الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعًا » . (رواه الطبراني) .

“যদি একজন নিম্নমানের জান্নাতবাসীর অলঙ্কারকে দুনিয়াবাসীদের সকলের অলঙ্কারের সাথে বিনিময় বা পরিমাপ করা হয়, তাহলে আল্লাহ তা‘আলা ঐ জান্নাতবাসীকে পরকালে যে অলঙ্কার পরিয়ে দিবেন, তা গোটা দুনিয়াবাসীর অলঙ্কারের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম হবে।”


৮০. মিকদাম ইবন মা‘দিকারাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদকে দেওয়া বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন:

« ... ويوضع على رأسه تاج الوقار , الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها » . (رواه الترمذي و ابن ماجه) .

“ ... এবং তার মাথায় সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরিয়ে দেয়া হবে, তার মধ্যকার একটি ইয়াকুত পাথর দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম হবে।”


* * *

একবিংশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতের রুমাল

৮১. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 

« أهدي للنبي صلى الله عليه و سلم جبة سندس , وكان ينهى عن الحرير , فعجب الناس منها , فقال : « والذي نفس محمد بيده ؛ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا » . (رواه البخاري و مسلم) .

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেশমী জুব্বা হাদিয়া দেওয়া হল, অথচ তিনি রেশমী কাপড় ব্যবহারে নিষেধ করতেন; তবে সাহাবীগণ কাপড়টি দেখে আনন্দিত হলেন। তখন তিনি বললেন: সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! জান্নাতে সা‘দ ইবন মু‘আযের রুমালগুলো এর চেয়ে উৎকৃষ্ট।”


* * *

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতবাসীদের বাজার (মেলা)

৮২. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

« إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ , فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ , فَتَحْثُو فِى وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ , فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالاً , فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالاً , فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : وَاللَّهِ ! لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً! فَيَقُولُونَ : وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ ! لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً » . (رواه امسلم) .

“নিশ্চয়ই জান্নাতের মধ্যে একটি বাজার থাকবে, তাতে প্রত্যেক জুমার দিন জান্নাতবাসীগণ আগমন করবে; অতঃপর উত্তরের বাতাস প্রবাহিত হবে এবং তা ছড়িয়ে পড়বে তাদের চেহারা ও পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে; অতঃপর তাদের সৌন্দর্য ও শোভা বৃদ্ধি পাবে, তারপর তারা তাদের পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যাবে এমতাবস্থায় যে, আগের চেয়ে তাদের সৌন্দর্য ও শোভা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপর তাদেরকে উদ্দেশ্য করে তাদের পরিবার পরিজন বলবে: আল্লাহর কসম! আমাদের পরবর্তীতে তোমাদের সৌন্দর্য ও শোভা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে! অতঃপর তারাও বলবে: আর তোমরা, আল্লাহর কসম! আমাদের পরবর্তীতে তোমাদেরও সৌন্দর্য ও শোভা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে!”


* * *

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতবাসীগণ কর্তৃক তাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা‘আলার প্রতি দৃষ্টিদান

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ نَّاضِرَةٌ ٢٢ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٞ ٢٣ ﴾ [القيامة: ٢٢،  ٢٣]  

“সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।”


৮৩. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 

« قال أناس : يا رسول الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : « هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ » . قالوا : لا يا رسول الله . قال : « هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ » . قالوا : لا يا رسول الله . قال : « فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك » . (رواه البخاري و مسلم) .

“লোকজন (সাহাবীগণ) বলল: হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাব? জবাবে তিনি বলেন: মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতের চাঁদকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কি সন্দেহ পোষণ কর? তাঁরা বললেন, না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে? সবাই বললেন, না। তখন তিনি বললেন: নিঃসন্দেহে তোমরাও আল্লাহকে অনুরূপভাবে দেখতে পাবে।”


৮৪. সুহাইব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

« إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ؛  يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّار؟ . قَالَ : « فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ , فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ » . (رواه مسلم) . ثم تلا هذه الآية : ﴿ لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞۖ ﴾ [يونس: ٢٦]  .

“জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে বলবেন: তোমরা কি চাও আমি আরও অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেই? তারা বলবে: আপনি কি আমাদের চেহারা আলোকোজ্জ্বল করে দেননি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? আর আপনি কি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এরপর আল্লাহ তা‘আলা পর্দা উঠিয়ে নিবেন; অতএব আল্লাহর দীদার অপেক্ষা অতি প্রিয় কোন বস্তু তাদের দেয়া হয়নি বা হবে না।”
 অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন: ﴿ لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞۖ ﴾ [যারা ইহসানের সাথে আমল করে (উত্তমরূপে কাজ করে) তাদের জন্য আছে জান্নাত এবং আরো বেশি]
।

* * *

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

রবের সামনে দণ্ডায়মানে ভীত ব্যক্তির জন্য দু’টি জান্নাত

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَلِمَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ ٤٦ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٧ ذَوَاتَآ أَفۡنَانٖ ٤٨ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٩ فِيهِمَا عَيۡنَانِ تَجۡرِيَانِ ٥٠ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥١ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَٰكِهَةٖ زَوۡجَانِ ٥٢ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٣ ﴾ [الرحمن: ٤٦،  ٥٣]                                                                                                                            

“আর যে তার রবের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে? উভয়ই বহু শাখা-পল্লববিশিষ্ট। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে? উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবাহমান দুই প্রস্রবণ। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে? উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই দুই প্রকার। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?”


৮৫. আবূ মূসা / কায়স রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

« إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة , عرضها ستون ميلا , في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين , يطوف عليهم المؤمنون , وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما , وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما , وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » . (رواه البخاري و مسلم) .

“জান্নাতের মধ্যে ফাঁপা মূর্তির একটি তাঁবু থাকবে; এর প্রশস্ততা হবে ষাট মাইল। এর এক কোণের জন অপর কোণের জনকে দেখতে পাবে না। ঈমানদার লোকেরা তাদের কাছে যাবে। এতে থাকবে দু’টি উদ্যান, যার সমুদয় পাত্র এবং ভেতরের সকল বস্তু হবে রূপার তৈরি। অনুরূপ আরও দু’টি দু’টি উদ্যান থাকবে, যার পাত্রসমূহ এবং অভ্যন্তরীণ সকল বস্তু হবে স্বর্ণের তৈরি। আর ‘জান্নাতে আদন’ এর মধ্যে জান্নাতবাসী এবং তাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভের মাঝখানে আল্লাহর বড়ত্বের প্রভাবময় আভা ভিন্ন আর কিছু থাকবে না।”


* * *

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতে মুমিন ব্যক্তির দৈর্ঘ্য

৮৬. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

« خلق الله عز و جل آدم على صورته , طوله ستون ذراعا , فلما خلقه ؛ قال : اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس , فاستمع ما يحيونك ؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك » . فقال : السلام عليكم . فقالوا : السلام عليك ورحمة الله . فزادوه : ورحمة الله . فكل من يدخل الجنة على صورة آدم , فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن » . (رواه البخاري و مسلم) .

“আল্লাহ তা‘আলা আদম আ. কে তাঁর যথাযথ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। তিনি তাঁকে সৃষ্টি করে বললেন: তুমি যাও, উপবিষ্ট ফিরিশতাদের এই দলকে সালাম কর এবং মনোযোগ সহকারে শোন- তারা তোমার সালামের কী জবাব দেয়? কারণ, এটাই হবে তোমার এবং তোমার বংশধরের সম্ভাষণ (তাহিয়্যা), তাই তিনি গিয়ে বললেন: ‘আসসালামু আলাইকুম’। তারা জবাবে বললেন: ‘আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ’। তাঁরা বাড়িয়ে বললেন: ‘ওয়া রাহমাতুল্লাহ’ বাক্যটি। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বললেন: প্রত্যেক ব্যক্তি, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা আদম আ. এর আকৃতি বিশিষ্ট হবে। তারপর থেকে এই পর্যন্ত মানুষের আকৃতি ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে আসছে।”


* * *

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

আল্লাহর পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক সন্তুষ্টি

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَأَزۡوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞ وَرِضۡوَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِٱلۡعِبَادِ ١٥ ﴾ [ال عمران: ١٥]                                                                                                                          

“যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহর নিকট থেকে সন্তুষ্টি। আর আল্লাহর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।”


আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ خَيۡرُ ٱلۡبَرِيَّةِ ٧ جَزَآؤُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّٰتُ عَدۡنٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ رَبَّهُۥ ٨ ﴾ [البينة: ٧،  ٨]                              

“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তাদের রবের কাছে আছে তাদের পুরস্কার : স্থায়ী জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এটি তার জন্য, যে তার রবকে ভয় করে।”


৮৭. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

« إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة ! فيقولون : لبيك ربنا , وسعديك , فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك . فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ قالوا : يا رب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا  » . (رواه البخاري و مسلم) .

“আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতীগণকে সম্বোধন করে বলবেন: হে জান্নাতবাসীগণ! তারা জবাবে বলবে, হে আমাদের প্রভু! হাযির, আমরা আপনার সমীপে হাযির। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছে? তারা বলবে, আপনি আমাদেরকে এমন বস্তু দান করেছেন, যা আপনার মাখলুকাতের ভিতর থেকে আর কাউকে দান করেননি; অতএব আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না? তখন তিনি বলবেন: আমি এর চেয়েও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করব। তারা বলবে: হে প্রভু! এর চেয়েও উত্তম কোন বস্তু? আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি অবধারিত করব; এরপর আমি আর কখনও তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হব না।”


* * *

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتۡ لَهُمۡ جَنَّٰتُ ٱلۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا ١٠٧ خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبۡغُونَ عَنۡهَا حِوَلٗا ١٠٨ ﴾ [الكهف: ١٠٧،  ١٠٨]                                                                                                                                                

“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের আতিথেয়তার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে তারা স্থানান্তরিত হতে চাইবে না।”


৮৮. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

« إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ؛  يُنَادِى مُنَادٍ : إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَدًا , وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَدًا , وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَدًا , وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَبْتَئِسُوا أَبَدًا » . فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ » . (رواه مسلم) .

“যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন এক ঘোষক এই বলে ঘোষণা করবে: নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য সুস্থতা রয়েছে, সুতরাং তোমরা আর কখনও অসুস্থ হবে না; আর তোমারা জীবিত, সুতরাং তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করবে না; তোমরা নিশ্চয়ই যুবক হয়ে গেছ, সুতরাং তোমরা কখনও বৃদ্ধ হবে না; তোমাদের এখন সুখের জীবন, সুতরাং তোমরা আর কখনও দুঃখিত ও চিন্তিত হবে না। অতএব এটাই হল আল্লাহ তা‘আলার বাণী’র চরম বাস্তবতা: ﴿وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾  [আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, ‘তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের ওয়ারিস করা হয়েছে।’]
।”


অর্থসহ হাদিসের বিশেষ শব্দ-তালিকা:

(لاَ تَبْتَئِسُوا): তোমরা দুঃখ-কষ্ট অনুভব করবে না।

৮৯. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

« يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح , فينادي مناد : يا أهل الجنة ! فيشرئبون وينظرون , فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم ؛ هذا الموت , وكلهم قد رآه . ثم ينادي : يا أهل النار ! فيشرئبون وينظرون , فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم ؛ هذا الموت , وكلهم قد رآه , فيذبح . ثم يقول يا أهل الجنة ! خلود فلا موت , ويا أهل النار ! خلود فلا موت . ثم قرأ : ﴿ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة  وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا  وهم لا يؤمنون﴾  » . (رواه البخاري و مسلم) .

“কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে একটি ধূসর রঙের মেষের আকৃতিতে আনা হবে; তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিয়ে বলবে: হে জান্নাতবাসী! তখন তাঁরা ঘাড় মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে; তখন ঘোষক বলবে: তোমরা কি একে চিন? তারা বলবে: হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। কারণ, তারা প্রত্যেকেই একে দেখেছে। তারপর ঘোষণাকারী আবার ডাক দিয়ে বলবে: হে জাহান্নামবাসী! তখন তারা মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে; তখন ঘোষক বলবে: তোমরা কি একে চিন? তারা বলবে: হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। কেননা, তারা প্রত্যেকেই একে দেখেছে। তারপর (সেটি) যবেহ করা হবে। আর ঘোষক বলেবেন: হে জান্নাতবাসী! স্থায়ীভাবে (এখানে) থাক; তোমাদের আর কোন মৃত্যু নেই। আর হে জাহান্নামবাসী! স্থায়ীভাবে (এখানে) থাক; তোমাদের আর কোন মৃত্যু নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেন: ﴿ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة  وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا  وهم لا يؤمنون﴾ [আর তাদেরকে সতর্ক করে দিন পরিতাপের দিন সম্বন্ধে, যখন সব সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। অথচ তারা রয়েছে গাফলতিতে নিমজ্জিত এবং তারা ঈমান আনছে না।]
।”


* * *

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতবাসীদের কাতার সংখ্যা

৯০. বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

« أهل الجنة عشرون ومائة صف , ثمانون منها من هذه الأمة , وأربعون من سائر الأمم  » . (رواه الترمذي) .

“জান্নাতবাসীদের কাতার (সারি) সংখ্যা হবে একশত বিশটি; তন্মধ্যে আশি সারি হবে এই উম্মত (উম্মাতে মুহাম্মাদী) থেকে; আর বাকি সকল উম্মত হবে চল্লিশ কাতার।”


৯১. আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

« كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم  في قبة , فقال : « أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة » . قلنا  : نعم , قال: « أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة » . قلنا : نعم , قال : « أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة » . قلنا: نعم , قال : «والذي نفس محمد بيده ؛ إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة , وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة , وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر» . (رواه البخاري و مسلم) .

“একদা আমরা কোনো এক তাঁবুতে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম; তখন তিনি বললেন: তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে, এটা কি তোমরা পছন্দ কর? আমরা বললাম: হ্যাঁ; তিনি আবার বললেন: তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে, এটা কি তোমরা পছন্দ কর? আমরা বললাম: হ্যাঁ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: শপথ ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জান! আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশী যে, তোমরা বেহেশতীদের অর্ধেক হবে। আর এটা চিরন্তন সত্য যে, বেহেশতে কেবলমাত্র মুসলিমগণই প্রবেশ করতে পারবে। আর মুশরিকদের মুকাবিলায় তোমরা হচ্ছ এমন, যেমন কালো ষাঁড়ের চামড়ার উপর শুভ্র পশম, অথবা লাল ষাঁড়ের চামড়ার উপর কালো পশম।”


* * *

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি

৯২. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাব? জবাবে তিনি বলেন:

« هل تمارون في القمر ليلة بدر ليس دونه حجاب (سحاب) ؟ » . قالوا : لا يا رسول الله ! قال: « فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ » . قالوا : لا , قال: « فإنكم ترونه كذلك , يحشر الناس يوم القيامة , فيقول : من كان يعبد شيئا ؛ فليتبع , فمنهم من يتبع الشمس , ومنهم من يتبع القمر , ومنهم من يتبع الطواغيت , وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها , فيأتهم الله , فيقول : أنا ربكم , فيقولون : هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا , فإذا جاء ربنا ؛ عرفناه , فيأتيهم الله , فيقول : أنا ربكم . فيقولون : أنت ربنا ,  فيدعوهم , و يضرب الصراط بين ظهراني جهنم , فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته , ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل, وكلام الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم , وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان , هل رأيتم شوك السعدان ؟ »  . قالوا : نعم ,  قال : فإنها مثل شوك السعدان , غير أنه لا يعلم قدرعظمها إلا الله , تخطف الناس بأعمالهم , فمنهم من يوبق بعمله , ومنهم من يخردل ثم ينجو , حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار ؛ أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله , فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود , وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود , فيخرجون من النار , فكل ابن أدم تأكله النار إلا أثر السجود , فيخرجون من النار قد امتحشوا , فيصب عليهم ماء الحياة , فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل , ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد , ويبقى رجل بين الجنة والنار ( وهو آخر أهل النار دخولا الجنة ) , مقبل بوجهه قبل النار , فيقول : يا رب ! اصرف وجهي عن النار ؛ قد قشبني ريحها , وأحرقني ذكاؤها , فيقول : هل عسيت إن أفعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك ؟ فيقول : لا , وعزتك . فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق , فيصرف الله وجهه عن النار. 

 فإذا أقبل به على الجنة ؛ رأى بهجتها ؛ سكت ما شاء الله أن يسكت , ثم قال : يا رب ! قدمني عند باب الجنة, فيقول الله له : أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت ؟ فيقول : يا رب ! لا أكون أشقى خلقك . فيقول : فما عسيت إن أعطيتك ذلك أن لا تسأل غيره ؟ فيقول : لا , وعزتك لا أسأل غير ذلك . فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق , فيقدمه إلى باب الجنة , فإذا بلغ بابها ؛ فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور , فسكت ما شاء الله أن يسكت , فيقول : يارب ! أدخلني الجنة , فيقول الله : ويحك يا بن آدم ! ما أغدرك ! أليس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت ؟ فيقول : يا رب ! لا تجعلني أشقى خلقك . فيضحك الله عز و جل منه , ثم يأذن له في دخول الجنة , فيقول : تمن , فيتمنى , حتى إذا انقطعت أمنيته ؛ قال الله عز و جل : تمن كذا وكذا , أقبل . يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني, قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه , و ذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة » . (أخرجه البخاري و مسلم) .

“মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতের চাঁদকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কি সন্দেহ পোষণ কর? তাঁরা বললেন, না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে? সবাই বললেন, না। তখন তিনি বললেন: নিঃসন্দেহে তোমরাও আল্লাহকে অনুরূপভাবে দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে সমবেত করা হবে। তারপর আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: যে যার উপাসনা করত, সে যেন তার অনুসরণ করে; তাই তাদের কেউ সূর্যের অনুসরণ করবে, কেউ চন্দ্রের অনুসরণ করবে, কেউ তাগুতের অনুসরণ করবে। আর অবশিষ্ট থাকবে শুধু এ উম্মাহ, তবে তাদের সাথে মুনাফিকরাও থাকবে। তাদের মাঝে এ সময় আল্লাহ তা‘আলা শুভাগমন করবেন এবং বলবেন: “আমি তোমাদের রব।” তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রবের শুভাগমন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকব। আর তাঁর যখন শুভাগমন হবে, তখন আমরা অবশ্যই তাঁকে চিনতে পারব। তখন তাদের মাঝে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ আগমন করবেন এবং বলবেন: “আমি তোমাদের রব।” তারা বলবে, হ্যাঁ, আপনিই আমাদের রব। আল্লাহ তা‘আলা তাদের ডাকবেন। আর জাহান্নামের উপর একটি সেতুপথ (পুলসিরাত) স্থাপন করা হবে। রাসূলগণের মধ্যে আমিই সবার আগে আমার উম্মত নিয়ে এ পথ অতিক্রম করব। সেদিন রাসূলগণ ব্যতীত আর কেউ কথা বলবে না। আর রাসূলগণের কথা হবে: ‘اللهم سلم سلم’ (আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম), অর্থাৎ হে আল্লাহ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আর জাহান্নামে বাঁকা লোহার বহু শলাকা থাকবে; সেগুলো হবে সা‘দান কাঁটার মত। তোমরা কি সা‘দান কাঁটা দেখেছ? তারা বলবে, হ্যাঁ, দেখেছি। তিনি বলবেন, সেগুলো দেখতে সা‘দান
 কাঁটার মতই। তবে সেগুলো কত বড় হবে তা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। সে কাঁটা লোকের আমল অনুযায়ী তাদের তড়িৎ গতিতে ধরবে। তাদের কিছু লোক ধ্বংস হবে আমলের কারণে। আর কারোর পায়ে জখম হবে, কিছু লোক কাঁটায় আক্রান্ত হবে, তারপর নাজাত পেয়ে যাবে। জাহান্নামীদের থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ তা‘আলা রহমত করতে ইচ্ছা করবেন, তাদের ব্যাপারে ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দেবেন যে, যারা আল্লাহর ইবাদত করত, তাদের যেন জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হয়। ফেরেশতাগণ তাদের বের করে আনবেন এবং সিজদার চিহ্ন দেখে তাঁরা তাদের চিনতে পারবেন। কেননা, আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামের জন্য সিজদার চিহ্নগুলো মিটিয়ে দেয়া হারাম করে দিয়েছেন। ফলে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। কাজেই সিজদার চিহ্ন ছাড়া আগুন বনী আদমের সব কিছুই গ্রাস করে ফেলবে। অবশেষে, তাদেরকে অঙ্গারে পরিণত অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তাদের উপর ‘আবে-হায়াত’ ঢেলে দেয়া হবে, ফলে তারা স্রোতে বাহিত ফেনার উপর গজিয়ে উঠা উদ্ভিদের মত সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদের বিচার কাজ সমাপ্ত করবেন। কিন্তু একজন লোক জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে থেকে যাবে। তার মুখমণ্ডল তখনও জাহান্নামের দিকে ফিরানো থাকবে। জাহান্নামবাসীদের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশকারী সেই শেষ ব্যক্তি। সে তখন নিবেদন করবে, হে আমার রব! জাহান্নাম থেকে আমার চেহারা ফিরিয়ে দিন, এর দূষিত হাওয়া আমাকে বিষিয়ে তুলছে, এর লেলিহান শিখা আমাকে যন্ত্রনা দিচ্ছে। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: তোমার নিবেদন গ্রহণ করা হলে, তুমি এ ছাড়া আর কিছু চাইবে না তো? সে বলবে, না, আপনার ইজ্জতের শপথ! সে তার ইচ্ছামত আল্লাহ তা‘আলাকে অঙ্গিকার ও প্রতিশ্রুতি দিবে। কাজেই আল্লাহ তা‘আলা তার চেহারাকে জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দেবেন। এরপর সে যখন জান্নাতের দিকে মুখ ফিরাবে, তখন সে জান্নাতের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা সে চুপ করে থাকবে। তারপর সে বলবে, হে আমার রব! আপনি জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছিয়ে দিন। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাকে বলবেন, তুমি পূর্বে যা চেয়েছিলে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না বলে তুমি কি অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দাওনি? তখন সে বলবে, হে আমার রব! তোমার সৃষ্টির সবচেয়ে হতভাগ্য ব্যক্তি আমি হতে চাই না। আল্লাহ তাতক্ষণিক বলবেন, তোমার এটি পুরণ করা হলে তুমি এ ছাড়া কিছু চাইবে না তো? সে বলবে, না, আপনার ইজ্জতের কসম! এছাড়া আর কিছুই চাইব না। এ ব্যাপারে সে তার ইচ্ছানুযায়ী অঙ্গিকার ও প্রতিশ্রুতি দেবে। সে যখন জান্নাতের দরজায় পৌঁছবে, তখন জান্নাতের অনাবিল সৌন্দর্য্য ও তার অভ্যন্তরীণ সুখ শান্তি ও আনন্দঘন পরিবেশ দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ তা‘আলা ইচ্ছা করবেন, সে চুপ করে থাকবে। এরপর সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও! তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ বলবেন: হে আদম সন্তান, কি আশ্চর্য! তুমি কত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী! তুমি কি আমার সঙ্গে অঙ্গিকার করনি এবং প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তোমাকে যা দেয়া হয়েছে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার রব! আপনার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য আমাকে করবেন না। এতে আল্লাহ হেসে দেবেন। এরপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন এবং বলবেন, চাও। তখন সে চাইবে, এমনকি তার চাওয়ার আকাঙ্খা ফুরিয়ে যাবে। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ বলবেন: এটা চাও, ওটা চাও। এভাবে তার রব তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবেন। অবশেষে যখন তার আকাঙ্খা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: এ সবই তোমার, এর সাথে আরও সমপরিমাণ (তোমাকে দেয়া হল); আর এই ব্যক্তিই হল জান্নাতে প্রবেশ করার দিক থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি।”


* * *

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতের চিত্র বর্ণনাতীত

৯৩. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

« قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت , ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر » ؛ مصداق ذلك في كتاب الله : فاقرؤوا إن شئتم : ﴿ فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٧ ﴾ [السجدة: ١٧]   » . (رواه البخاري و مسلم) .

“আল্লাহ তা‘আলা বলেন: আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোনো চোখ কখনও দেখে নি, কোনো কান কখনও শুনেনি এবং যার কল্পনা কোনো মানুষের মনে কখনও উদয় হয় নি; এ রকম কথা আল্লাহর কিতাবের মধ্যে আছে; সুতরাং তোমরা ইচ্ছা করলে পাঠ করতে পার:  ﴿ فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٧ ﴾ [অতএব কেউই জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ]
।”


৯৪. সাহল ইবন সা‘দ আস-সা‘দী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

« موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها » . (رواه البخاري) .

“জান্নাতের মধ্যে এক চাবুক পরিমাণ জায়গার মূল্যমান দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।”


৯৫. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب » . (رواه البخاري) .

“আর জান্নাতে তোমাদের কারও একটি ধনুকের পরিমাণ জায়গাও ঐ পরিমাণ জায়গার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম, যেই পরিমাণ জায়গায় সূর্যোদয় হয় এবং সূর্যাস্ত যায় (অর্থাৎ গোটা পৃথিবীর চেয়ে উত্তম)।”


৯৬. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« أدنى أهل الجنة درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم بيد كل واحد صفحتان : واحدة من ذهب ، والأخرى من فضة » . (رواه الطبراني) .

“মর্যাদার দিক থেকে সর্বনিম্ন মানের জান্নাতবাসী হবেন ঐ ব্যক্তি, যার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে এক হাজার খাদেম, তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকবে দু’টি করে পাত্র: একটি হবে স্বর্ণের, আর অপরটি হবে রৌপ্যের।”


সবশেষে বলা যায়, এটি হলো সর্বশেষ হাদিস, যার মাধ্যমে ‘সহীহ সুন্নাহ’র আলোকে জান্নাতের বৈশিষ্ট্য’ বিষয়ক সংকলনটি সমাপ্ত হল; আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা’র নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন একে আমার জন্য ও আমার মুমিন ভাইদের জন্য চেষ্টা-সাধনা ও গবেষণার ব্যাপারে এবং বহু মূল্যবান এই পণ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট ত্যাগ স্বীকারে সাহায্যকারী বানিয়ে দেন; যেমনিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা’র নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের জন্য জান্নাতের পথকে সহজ করে দেন, আমাদের সকলকে জান্নাতের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং সেখানে আমাদেরকে আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সমবেত করে দেন; নিশ্চয়ই তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং আবেদন গ্রহণে যথাযোগ্য।  

* * *

গ্রন্থপঞ্জি

১. ‘তাখরীজুল এহইয়া’ ( تخريج الإحياء ), হাফেয আল-‘ইরাকী, জাতীয় সংস্করণের প্রান্ত-টীকাসহ।

২. ‘আত-তারগীব ওয়াত তারহীব’ ( الترغيب و الترهيب ), হাফেয আল-মুনযেরী, প্রকাশনা: দারুল ফিকর।

৩. ‘সিলসিলাতুল আহাদীসা আস-সহীহা’ ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ): আলবানী, প্রকাশনা: আল-মাকতাবু আল-ইসলামী।

৪. ‘সুনানু ইবনি মাজাহ’ ( سنن ابن ماجه ): ইবনু মাজাহ আল-কাযবিনী, বিন্যাস: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, প্রকাশনা: দারুল ফিকর।

৫. ‘সানানু আবি দাউদ’ ( سنن أبي داود ), আবূ দাউদ আস-সিজিসতানী, দারু এহইয়াউস সুন্নাহ আন-নবুবীয়াহ।

৬. ‘সুনানুত তিরমিযী’ ( سنن الترمذي ), আবূ ঈসা আত-তিরমিযী, প্রকাশনা: দারুল ফিকর।

৭. ‘সুনানুদ দারেমী’ ( سنن الدارمي ), আবূ মুহাম্মদ আদ-দারেমী, বৈরুত।

৮. ‘সুনানুন নাসায়ী’ ( سنن النسائي ), আবূ আবদির রহমান আন-নাসায়ী, দারুত তুরাস।

৯. ‘সহীহুল বুখারী মা‘আ ফাতহিল বারী’ ( صحيح البخاري مع فتح الباري ):দারুল ফিকর।

১০. ‘সহীহু মুসলিম মা‘আ শরহিন নববী’ ( صحيح مسلم مع شرح النووي ): মাকতাবতু যাহরান।

১১. ‘যিলালুল জান্নাত ফী তাখরীজিস সুন্নাহ’ ( ظلال الجنة في تخريج السنة ): আলবানী, প্রকাশনা: আল-মাকতাবু আল-ইসলামী।

১২. ‘কিতাবুস সুন্নাহ’ ( كتاب السنة ): ইবনু আবি ‘আসেম, প্রকাশনা: আল-মাকতাবু আল-ইসলামী।

১৩. ‘আল-লুওলুও ওয়াল মারজান ফীমা ইত্তাফাকা ‘আলাইহে আশ-শাইখান’ (اللؤلؤ و المرجان فيما اتفق عليه الشيخان ): মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, দারুত তুরাস।

১৪. ‘মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ’ ( مجمع الزوائد ): আল-হাইছামী, মাকতাবাতুল কুদস।

১৫. ‘মিফতাহু কুনুযিস সুন্নাহ’ ( مفتاح كنوز السنة ): ফিনসানক, অনুবাদ: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, দারুত তুরাস।

১৬. ‘আল-মুয়াত্তা’ ( الموطأ ): ইমাম মালেক ইবন আনাস, বিন্যাস: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, দারুত তুরাস।

১৭. ‘সহীহুল বুখারী’ (صحيح البخاري): আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (المكتبة الشاملة), দ্বিতীয় প্রকাশ (الإصدار الثاني)। [অনুবাদক ]।

১৮. ‘সহীহু মুসলিম’ ( صحيح مسلم ): আল-মাকতাবা আশ-শামেলা ( المكتبة الشاملة ), দ্বিতীয় প্রকাশ ( الإصدار الثاني )। [ অনুবাদক]।

* * *

সূচীপত্র

০ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

০ প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ: জান্নাতের ঘ্রাণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: জান্নাতের দরজাসমূহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সর্বপ্রথম যার জন্য জান্নাত খুলে দেয়া হবে

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশকারী মানুষ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: জান্নাতবাসীগণ কর্তৃক জান্নাতে প্রবেশের বিবরণ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: সর্বনিম্ন মানের জান্নাতবাসীর মর্যাদা

সপ্তম পরিচ্ছেদ: জান্নাতের স্তরসমূহ

নবম পরিচ্ছেদ: জান্নাতের ভিত্তি ও তার মাটি

দশম পরিচ্ছেদ: জান্নাতের প্রাসাদ, কক্ষ ও তাঁবুসমূহ

একাদশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতের নদী ও ঝর্ণাসমূহ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউযের বিবরণ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতের বৃক্ষ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতবাসীদের খাদ্য ও পানীয়

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ: জান্নাতের বিছানা

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতবাসীদের নারীসমষ্টি

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতের মধ্যে দৈহিক মিলন

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতের মধ্যে হূর কর্তৃক সঙ্গীত পরিবেশন

বিংশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতবাসীদের অলঙ্কার

একবিংশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতের রুমাল

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতবাসীদের বাজার (মেলা)

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতবাসীগণ কর্তৃক তাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা‘আলার প্রতি দৃষ্টিদান

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ: রবের সামনে দণ্ডায়মানে ভীত ব্যক্তির জন্য দু’টি জান্নাত

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতে মুমিন ব্যক্তির দৈর্ঘ্য

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ: আল্লাহর পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক সন্তুষ্টি

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতবাসীদের কাতার সংখ্যা

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ: সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতের চিত্র বর্ণনাতীত।

০ গ্রন্থপঞ্জি।

০ সূচীপত্র।

* * *

� প্রকৃতপক্ষে এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে হাদিসের সংখ্যা হবে ৯৫টি; কেননা, হাদিসের ক্রমিক নং উল্লেখ করার সময় ৭১ এর পরে ৭২ না লিখে ৭৩ লিখেছেন। আর আমিও লেখক যেভাবে হাদিসের ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করেছেন ঠিক সেভাবে ব্যবহার করেছি। - অনুবাদক।


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: যিম্মীদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ এবং হারবীদের সাথে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি (أبواب الجزية والموادعة), পরিচ্ছেদ: বিনা অপরাধে যে ব্যক্তি যিম্মীকে হত্যা করবে, তার অপরাধ (باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم), হাদিস নং- ২৯৯৫।


� সূরা আর-রা‘দ: ২৩ - ২৪


� সূরা সোয়াদ: ৪৯ - ৫০


� সূরা যুমার: ৭৩


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: নবীগণ (كتاب الأنبياء), পরিচ্ছেদ: তার কথা: হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না ... (باب قوله : يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم...), হাদিস নং- ৩২৫২


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: সাওম (كتاب الصوم), পরিচ্ছেদ: সাওম পালনকারীদের জন্য রাইয়্যান (باب الريان للصائمين), হাদিস নং- ১৭৯৮; মুসলিম (৭ / ১১৬ - নববী)।


� মুসলিম (১৮ / ১০২ - নববী) হাদিসটি মাওকুফ।


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: তাফসীর (كتاب التفسير), পরিচ্ছেদ: সূরা বনী ইসরাঈল [আল-ইসরা]  (باب سورة بني إسرائيل [ الإسراء ]), হাদিস নং- ৪৪৩৫; মুসলিম (৩ / ৬৯ - নববী)।


� বুখারী, আস-সহীহ (৬ / ৩২৮ – ফতহুল বারী); আহমদ র. এর বর্ণনাটিকে আলবানী বিশুদ্ধ বলেছেন: ‘আস-সহীহা’ ( الصحيحة ), ক্রমিক নং- ১৮১২


� মুসলিম (১৬ / ১২২ - নববী)।


� মুসলিম ও তিরমিযী।


� মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “আমি প্রথম ব্যক্তি, যে জান্নাতের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে শাফা‘আত করব, আর নবীগণের মধ্যে আমার অনুসারীর সংখ্যাই হবে সবচেয়ে বেশি” (باب فِى قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: « أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِى الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا »), হাদিস নং- ৫০৫


� মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “আমি প্রথম ব্যক্তি, যে জান্নাতের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে শাফা‘আত করব, আর নবীগণের মধ্যে আমার অনুসারীর সংখ্যাই হবে সবচেয়ে বেশি” (باب فِى قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: « أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِى الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا »), হাদিস নং- ৫০৭


� সূরা যুমার: ৭৩


� মুসলিম, হায়েয অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: পুরুষ ও মহিলার বীর্যের বিবরণ এবং সন্তান যে উভয়ের বীর্য ও ডিম্ব থেকে সৃষ্টি হয় তার বর্ণনা (باب بَيَانِ صِفَةِ مَنِىِّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَائِهِمَ), হাদিস নং- ৭৪২


� তিরমিযী (৩ / ৮৪) এবং তিনি বলেছেন: হাদিসটি হাসান, সহীহ; আর আলবানীও হাদিসটিকে হাসান, সহীহ বলেছেন।


� তিরমিযী (৩ / ৮৪) এবং তিনি বলেছেন: হাদিসটি হাসান, সহীহ; আর আলবানী হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন।


� সূরা ইবরাহীম: ২৩


� সূরা আল-আ‘রাফ: ৪৯


� সূরা আন-নাহল: ৩২


� সূরা আল-হিজর: ৪৫ - ৪৬


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা (باب صفة الجنة والنار), হাদিস নং- ৬১৮৭; মুসলিম (৩ / ৯২ - নববী)।


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: আম্বীয়া (كتاب الأنبياء), পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা‘আলার বাণী (باب قول الله تعالى), হাদিস নং- ৩১৪৯; মুসলিম (১৭ / ১৭১ - নববী)।


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: সৃষ্টির সূচনা (كتاب بدء الخلق), পরিচ্ছেদ: জান্নাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে যা এসেছে এবং তা (আল্লাহর) সৃষ্টি (باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة), হাদিস নং- ৩০৭৩; মুসলিম (১৭ / ১৭৩ - নববী)।


� তিরমিযী (৪ / ৮৮); আর হাইছামী ‘আল-মাজমা’ ( المجمع ) গ্রন্থের মধ্যে হাদিসটিকে হাসান বলেছেন (১০ / ৩৯৯)। আর আলবানীও হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। 


� বায়হাকী হাসান সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, যা আল-মুনযেরী ‘আত-তারগীব’ ( الترغيب ) নামক গ্রন্থের মধ্যে বলেছেন; তাবারানী। 


� মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান ( كتاب الإيمان ), পরিচ্ছেদ: জান্নাতের সবচেয়ে নিম্নস্তরের জান্নাতবাসী (باب أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا), হাদিস নং- ৪৮৫  


� সূরা ত্ব-হা: ৭৫


� সূরা আল-ইসরা: ২০ - ২১


� সূরা আন-নিসা: ৯৫ - ৯৬


� সূরা আল-মুজাদালা: ১১


� সূরা আলে ইমরান: ১৬২ - ১৬৩


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: সৃষ্টির সূচনা (كتاب بدء الخلق), পরিচ্ছেদ: জান্নাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে যা এসেছে এবং তা (আল্লাহর) সৃষ্টি (باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة), হাদিস নং- ৩০৮৩; মুসলিম (১৭ / ১৬৯ - নববী)।


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: জিহাদ (كتاب الجهاد والسير), পরিচ্ছেদ: আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা (باب درجات المجاهدين في سبيل الله . يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي), হাদিস নং- ২৬৩৭


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: মাগাযী (كتاب المغازي), পরিচ্ছেদ: বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর মর্যাদা (باب فضل من شهد بدرا হাদিস নং- ৩৭৬১


� وأنعما শব্দটির কয়েকটি অর্থ আছে, সবকয়টি অর্থকে আমি এখানে একসাথে বর্ণনা করেছি। [সম্পাদক]


� আহমদ; তিরমিযী, আর এই হাদিসটি ‘সহীহুল জামে’ ( صحيح الجامع ) এর মধ্যে আছে, ক্রমিক নং- ২০২৬


� আহমদ; হাফেজ ইবনু কাছীর ‘আন-নিহায়া’ ( النهاية ) এর মধ্যে (২ / ৩৪০) বলেন: তার সনদ সহীহ।


� আবূ দাউদ; তিরমিযী, আর তিনি বলেন: হাদিসটি হাসান, সহীহ।


� কিনতার ( قنطار ) শব্দের ব্যাখা: ‘কিনতার’ হল একটি বিশেষ পরিমাপ, যা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকম হয়ে আসছে; একশ রতল; কোটি; অধিক সম্পদ। — দেখুন:  ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী - বাংলা অভিধান এবং ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী - বাংলা ব্যবহারিক অভিধান।


� হাইছামী ‘আল-মাজমা‘ ( المجمع ) এর মধ্যে (২ / ২৬৭) বলেন: তাবারানী ‘আল-কাবীর’ ( الكبير ) ও ‘আল-আওসাত’ ( الأوسط ) এর মধ্যে হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন, তার সনদে ইসমাঈল ইবন ‘আইয়াশ নামে একজন বর্ণনাকারী আছেন, কিন্তু শামবাসীদের নিকট থেকে তার কিছু বর্ণনা রয়েছে, যা গ্রহণযোগ্য, আর এটি সেগুলোর অন্তর্গত।


� মুসলিম, অধ্যায়: সালাত (كتاب الصلاة), পরিচ্ছেদ: আযানের জবাবে মুয়াজ্জিনের অনুরূপ বলা মুস্তাহাব; এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা এবং তাঁর জন্য ওসীলা’র দো‘য়া করা  (باب اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ), হাদিস নং- ৮৭৫


� ইবনু আবিদ দুনিয়া; তাবারানী; আল-মুনযেরী ‘আত-তারগীব’ ( الترغيب ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৬ / ২৮৫) হাদিসটিকে হাসান বলেছেন; আর হাইছামীও ‘আল-মাজমা‘ ( المجمع ) এর মধ্যে (১০ / ৩৯৭) হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। 


� তাবারানী উত্তম সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, যা আল-মুনযেরী ‘আত-তারগীব’ ( الترغيب ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৬ / ২৮৭) বলেছেন। 


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: আম্বীয়া (كتاب الأنبياء), পরিচ্ছেদ: ইদ্রিস আ. সম্পর্কে আলোচনা (باب ذكر إدريس عليه السلام), হাদিস নং- ৩১৬৪


� সূরা আত-তাওবা: ৭২


� সূরা সাবা: ৩৭


� সূরা আল-ফুরকান: ৭৫


� সূরা যুমার: ২০


� সূরা আর-রাহমান: ৭২


� বুখারী, আস-সহীহ (৮ / ২৬৪ - ফতহুল বারী) ; মুসলিম, অধ্যায়: জান্নাত এবং তার নিয়ামত ও অধিবাসীদের বর্ণনা (الجنة وصفة نعيمها وأهلها), পরিচ্ছেদ: জান্নাতের তাঁবুসমূহ এবং মুমিনদের জন্য তাতে যে পরিবার থাকবে তার বিবরণ প্রসঙ্গে (باب فِى صِفَةِ خِيَامِ الْجَنَّةِ وَمَا لِلْمُؤْمِنِينَ فِيهَا مِنَ الأَهْلِينَ), হাদিস নং- ৭৩৩৭।


� আহমদ; ইবন হিব্বান; ইমাম তিরমিযী র. হাদিসটি আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন; আর তাবারানী ‘আল-কাবীর’ ( الكبير ) এর মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবনিল ‘আস রা. থেকে হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন; আর আল-মুনযেরী ‘আত-তারগীব’ ( الترغيب ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (২ / ২৪) হাদিসটিকে হাসান বলেছেন; আর অনুরূপ মন্তব্য করেছেন হাইছামী ‘আল-মাজমা‘ ( المجمع ) এর মধ্যে (১০ / ৩৯৭); আর এই হাদিসটি ‘সহীহুল জামে’ ( صحيح الجامع ) এর মধ্যে আছে (২ / ২২০)।


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: সাহাবীদের ফযীলত (كتاب فضائل الصحابة), পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার বিয়ে এবং তাঁর মর্যাদা  (باب تزويج النبي صلى الله عليه و سلم خديجة وفضلها رضي الله عنه), হাদিস নং- ৩৬০৯; মুসলিম; আরও দেখুন: মিশকাতুল মাসাবীহ (৩ / ২৬৬)।


� আহমদ; আর আলবানী হাদিসটিকে ‘সহীহুল জামে’ ( صحيح الجامع ) এর মধ্যে (৫ / ২৬৫) সহীহ বলেছেন; আর সহীহাইন তথা বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে উসমান ইবন ‘আফ্ফান রা. থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।


� মুসলিম, অধ্যায়: মুসাফিরের সালাত (صلاة المسافرين), পরিচ্ছেদ: ফরযের আগে ও পরে নিয়মিত সুন্নাত সালাতের ফযীলত এবং তার রাকাত সংখ্যার বিবরণ (باب فَضْلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْدَهُنَّ وَبَيَانِ عَدَدِهِنَّ), হাদিস নং- ১৭২৯; আর এই হাদিসটি ‘সহীহুল জামে’ ( صحيح الجامع ) এর মধ্যে আছে, ক্রমিক নং- ৬২৩৪


� বুখারী ও মুসলিম।


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: যুলুম (كتاب المظالم), পরিচ্ছেদ: অপরাধের দণ্ড  (باب قصاص المظالم), হাদিস নং- ২৩০৮


� সূরা আল-বাকারা: ২৫।


� সূরা মুহাম্মদ: ১৫


� সূরা আদ-দুখান: ৫১ - ৫২


� সূরা আর-রাহমান: ৫০


� সূরা আর-রাহমান: ৬৬


� তিরমিযী (৪ / ১০০), আর তিনি বলেন: হাদিসটি হাসান, সহীহ। আর আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।


� তিরমিযী (৫ / ১২০), আর তিনি বলেন: হাদিসটি হাসান, সহীহ। আর আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবনু মাজাহ, হাদিস নং- ৪৩৩৪


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: হাউয (কাউসারের) বর্ণনা প্রসঙ্গে (باب في الحوض), হাদিস নং- ৬২১০


� তিরমিযী (৪ / ৮৭), তিনি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।


� ইবনু আবিদ দুনিয়া হাদিসটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন, যা আল-মুনযেরী ‘আত-তারগীব’ ( الترغيب ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৬ / ২৯১) বলেছেন।


� আহমদ; হাকেম; আর আলবানী হাদিসটিকে ‘সহীহুল জামে’ ( صحيح الجامع ) এর মধ্যে (৩ / ২৩৫) হাসান বলেছেন।


� সূরা আল-কাউসার


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: হাউয (কাউসারের) বর্ণনা প্রসঙ্গে (باب في الحوض), হাদিস নং- ৬২০৮


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: হাউয (কাউসারের) বর্ণনা প্রসঙ্গে (باب في الحوض), হাদিস নং- ৬২০৯; মুসলিম (৯ / ৬২ - নববী)।


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: হাউয (কাউসারের) বর্ণনা প্রসঙ্গে (باب في الحوض), হাদিস নং- ৬২১২; মুসলিম (১৫ / ৫৩ - নববী)।


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: হাউয (কাউসারের) বর্ণনা প্রসঙ্গে (باب في الحوض), হাদিস নং- ৬২১৬; মুসলিম (৯ / ৬২ - নববী)।


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: হাউয (কাউসারের) বর্ণনা প্রসঙ্গে (باب في الحوض), হাদিস নং- ৬২২০; মুসলিম (১৫ / ৫৫ - নববী)।


� মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায়: ফাদায়েল (الفضائل), পরিচ্ছেদ: আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য হাউয সাব্যস্ত হওয়া এবং তার বিবরণ প্রসঙ্গে (باب إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيِّنَا -صلى الله عليه وسلم- وَصِفَاتِهِ), হাদিস নং- ৬১২৯


� ইবনু আবি ‘আসেম, আস-সুন্নাহ (২ / ৩৪৭)।


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: হাউয (কাউসারের) বর্ণনা প্রসঙ্গে (باب في الحوض), হাদিস নং- ৬২১৮; মুসলিম (১৫ / ৫৭ - নববী)।


� সূরা আল-ওয়াকিয়া: ২৭ - ৩২


� সূরা আর-রাহমান: ৪৬ - ৪৮


� সূরা আর-রাহমান: ৬২ - ৬৪


� সূরা আল-মুরসালাত: ৪১


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: সৃষ্টির সূচনা (كتاب بدء الخلق), পরিচ্ছেদ: জান্নাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে যা এসেছে এবং তা (আল্লাহর) সৃষ্টি (باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة), হাদিস নং- ৩০৭৯


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা প্রসঙ্গে (باب صفة الجنة والنار), হাদিস নং- ৬১৮৬; মুসলিম (১৭ / ১৬৭ - নববী)।


� তিরমিযী (৪ / ৮৬); তিনি বলেছেন: হাদিসটি হাসান, গরীব। তবে শাইখ আলবানী হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন।


� ইবনু আবিদ দুনিয়া হাদিসটিকে এভাবে ‘মাওকুফ’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তার সনদ উৎকৃষ্ট; যেমনটি আল-মুনযেরী ‘আত-তারগীব’ ( الترغيب ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৬ / ২৯৫) বলেছেন।


� আহমদ; আর আলবানী হাদিসটিকে ‘সহীহুল জামে’ ( صحيح الجامع ) এর মধ্যে হাসান বলেছেন, ক্রমিক নং- ৫৫২৩।


� তিরমিযী; আর আলবানী হাদিসটিকে ‘সহীহুল জামে’ ( صحيح الجامع ) এর মধ্যে সহীহ বলেছেন, ক্রমিক নং- ৫৫২৩।


� তাবারানী, ‘আল-কাবীর’ ( الكبير); আর আলবানী হাদিসটিকে ‘আস-সহীহা’ (الصحيحة ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৩ / ৪০৭) সহীহ বলেছেন, ক্রমিক নং- ১৪২০


� তিরমিযী; আর আলবানী হাদিসটিকে ‘সহীহুল জামে’ ( صحيح الجامع ) এর মধ্যে হাসান বলেছেন, ক্রমিক নং- ৫০২৮


� সূরা আল-ওয়াকিয়া: ২০ - ২১


� সূরা সোয়াদ: ৪৯ - ৫১


� সূরা আল-ইনসান: ৫ - ৬


� সূরা গাফের: ৪০


� সূরা যুখরুফ: ৭১


� মুসলিম (১৭ / ১৭৩ - নববী)।


� ইমাম আহমদ র. হাদিসটি উৎকৃষ্ট সনদে বর্ণনা করেছেন, যা আল-মুনযেরী ‘আত-তারগীব’ ( الترغيب ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৬ / ২৯৮) বলেছেন; আর ইরাকী (৩০০৮) বলেন: তার সনদ বিশুদ্ধ।


� ইবনু আবিদ দুনিয়া হাদিসটি বর্ণনা করেছেন; হাফেয আল-মুনযেরী ‘আত-তারগীব’ ( الترغيب ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৬ / ৩০) বলেছেন: তার সনদ বিশুদ্ধ।


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: সাহাবীদের ফযীলত (كتاب فضائل الصحابة), পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে তাঁর সাহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করেছেন (باب كيف آخى النبي صلى الله عليه و سلم بين أصحابه), হাদিস নং- ৩৭২৩


� ইবনু আবিদ দুনিয়া হাদিসটি ‘মাওকুফ’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন; আর হাফেয আল-মুনযেরী ‘আত-তারগীব’ ( الترغيب ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৬ / ২৯৬) বলেছেন: তার সনদ উৎকৃষ্ট।


� সূরা আল-হাজ্জ: ২৩


� সূরা আল-কাহাফ: ৩১


� সূরা আল-ইনসান: ২১


� মুসলিম (১৭ / ৭৪ - নববী)।


� তাবারানী হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, যা হাফেয আল-মুনযেরী ‘আত-তারগীব’ ( الترغيب ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৬ / ৩০১) বলেছেন।


� ইমাম আহমদ র. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন; আর শাইখ আলবানীও তার ‘আস-সিলসিলাতুস সহীহা’ (السلسلة الصحيحة) নামক গ্রন্থেরে মধ্যে (৪ / ৬৪০) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।


� সূরা আল-গাশিয়া: ১৩ - ১৬


� সূরা আর-রাহমান: ৫৪


� সূরা আর-রাহমান: ৭৬


� ইবনু আবিদ দুনিয়া; তিরমিযী (৪ / ৮৬), তিনি বলেছেন: “হাদিসটি হাসান গরীব, হাদিসটিকে আমরা শুধু রাশেদীন ইবন সা‘দ কর্তৃক বর্ণিত হাদিস হিসেবেই জানি।”


আমি বলি: বরং ইবনু হিব্বান ও বায়হাকী র. এর মতে, ইবনু ওহাব এই হাদিসটির মত হাদিস বর্ণনা করেছেন,  যেমনিভাবে হাফেয ইবনু কাছীর এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন (৪ / ৩১২)।


অতঃপর আমি ইমাম আহমদ র. এর নিকট এই হাদিসটির অপর আরেকটি সনদ পেয়েছি, ইবনু কাছীর র. (৪ / ৩১২) ইবনু লাহি‘আ’র হাদিস হিসেবে উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তিনি বলেছেন: আমাদেরকে দাররাজ হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তার ‘তাদলীস’ হওয়া সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়েছেন; সুতরাং হাদিসটি উৎকৃষ্ট এবং তার সনদগুলো দ্বারা শক্তিশালী, আলহামদুলিল্লাহ।


� ইমাম বায়হাকী র. হাদিসটি হাসান সনদে ‘মাওকুফ’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা হাফেয আল-মুনযেরী ‘আত-তারগীব’ ( الترغيب ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৬ / ৩০৩) বলেছেন।


� সূরা আল-ওয়াকিয়া: ২২ - ২৩


� সূরা আন-নাবা: ৩১ - ৩৩


� সূরা আল-ওয়াকিয়া: ৩৫ - ৩৭


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: জিহাদ (كتاب الجهاد والسير), পরিচ্ছেদ: ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুর ও তাদের গুণাবলী, তাদের দর্শনে দৃষ্টি স্থির থাকে না এবং তাদের চোখের মনি অতীব কালো ও চোখের সাদা অংশ অতীব শুভ্র (باب الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف شديدة سواد العين شديدة بياض العين), হাদিস নং- ২৬৪৩।


� বুখারী (৬ / ৩২১ - ফাতহুল বারী)।


� তাবারানী হাদিসটি উৎকৃষ্ট সনদে ‘আল-আওসাত’ ( الأوسط ) এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন, যা হাইছামী ‘আল-মাজমা’ ( المجمع ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (১০ / ৪১৮) বলেছেন।


� আহমদ; তিরমিযী; আর আলবানী হাদিসটিকে ‘সহীহুল জামে’ ( صحيح الجامع ) এর মধ্যে সহীহ বলেছেন, ক্রমিক নং- ৭০৬৯


� সূরা যুখরুফ: ৭১


� ইমাম নাসায়ী র. সহীহ সনদে ‘আল-কুবরা’ ( الكبرى ) নামক গ্রন্থের মধ্যে হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন; যা হাফেয ইরাকী ‘তাখরীজুল আহইয়ায়ে’ ( تخريج الأحياء) নামক গ্রন্থের মধ্যে বলেছেন। 


� তিরমিযী (৪ / ৮৪), তিনি বলেন: হাদিসটি সহীহ, গরীব।


� তাবারানী হাদিসটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন, যা হাফেয ইরাকী ‘তাখরীজুল আহইয়ায়ে’ ( تخريج الأحياء) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৩০১১) বলেছেন । 


� তাবারানী হাদিসটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন, যা হাফেয ইরাকী ‘তাখরীজুল আহইয়ায়ে’ ( تخريج الأحياء) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৩০১১) বলেছেন । 


� ‘সহীহুল জামে’ ( صحيح الجامع ) [২ / ৫৮], ক্রমিক নং- ১৫৯৮


� সূরা আল-হাজ্জ: ২৩


� সূরা আল-ইনসান: ২১


� তাবারানী হাদিসটি হাসান সনদে ‘আল-আওসাত’ ( الأوسط ) এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন, যা হাফেয ইরাকী ‘তাখরীজুল আহইয়ায়ে’ ( تخريج الأحياء) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৩০০৪) বলেছেন। 


� ইমাম তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ র. সহীহ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন; দেখুন: ‘মিশকাতুল মাসাবীহ’ (৩ / ৩৫৮)।


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: হিবা ও তার ফযীলত (كتاب الهبة وفضلها), পরিচ্ছেদ: মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা  (باب قبول الهدية من المشركين), হাদিস নং- ২৪৭৩; মুসলিম (১৬ / ২৩ - নববী)।


� মুসলিম (১৬ / ১৭০ - নববী)।


� সূরা আল-কিয়ামাহ: ২২ - ২৩


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: সিরাত হল জাহান্নামের পুল (باب الصراط جسر جهنم), হাদিস নং- ৬২০৪; মুসলিম (৩ / ১৭ - নববী)।


� মুসলিম (৩ / ১৭ - নববী)।


� সূরা ইউনুস: ২৬


� সূরা আর-রাহমান: ৪৬ - ৫৩


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: তাফসীর (كتاب التفسير), পরিচ্ছেদ: সূরা আর-রাহমানের তাফসীর (باب تفسير سورة الرحمن), হাদিস নং- ৪৫৯৭; মুসলিম (৩ / ১৬ - নববী)।


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: অনুমতি প্রার্থনা (كتاب الاستئذان), পরিচ্ছেদ: সালামের সূচনা প্রসঙ্গে (باب بدء السلام), হাদিস নং- ৫৮৭৩; মুসলিম (১৭ / ১৭৭ - নববী)।


� সূরা আলে ইমরান: ১৫


� সূরা আল-বাইয়্যেনা: ৭ - ৮


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা (باب صفة الجنة والنار), হাদিস নং- ৬১৮৩; মুসলিম (১৭ / ১৬৮ - নববী)।


� সূরা আল-কাহাফ: ১০৭ - ১০৮


� সূরা আল-আ‘রাফ: ৪৩


� মুসলিম (১৭ / ১৭৪ - নববী)।


� সূরা মারইয়াম: ৩৯


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: তাফসীর (كتاب التفسير), পরিচ্ছেদ: সূরা মারইয়ামের তাফসীর (باب تفسير سورة مريم), হাদিস নং- ৪৪৫৩; মুসলিম (১৭ / ১৮৫ - নববী)।


� তিরমিযী (৪ / ৮৯), তিনি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: হাশরের অবস্থা (باب كيف الحشر), হাদিস নং- ৬১৬৩; মুসলিম (৩ / ৯৫ - নববী)।


� সা‘দান চতুর্পাশ্বে কাঁটা বিশিষ্ট এক প্রকার গাছ, মরু অঞ্চলে জন্মে, যার কাঁটাগুলো বাঁকা হয়ে থাকে। এগুলো উটের খাদ্য।


� বুখারী, অধ্যায়: সালাতের বিবরণ (كتاب صفة الصلاة), পরিচ্ছেদ: সিজদার ফযিলত (باب فضل السجود), হাদিস নং- ৭৭৩; মুসলিম (৩ / ৮১ - নববী)।


� সূরা আস-সাজদা: ১৭


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: সৃষ্টির সূচনা (كتاب بدء الخلق), পরিচ্ছেদ: জান্নাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে যা এসেছে এবং তা (আল্লাহর) সৃষ্টি (باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة), হাদিস নং- ৩০৭২; মুসলিম (১৭ / ১৬৬ - নববী)।


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: সৃষ্টির সূচনা (كتاب بدء الخلق), পরিচ্ছেদ: জান্নাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে যা এসেছে এবং তা (আল্লাহর) সৃষ্টি (باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة), হাদিস নং- ৩০৭৮


� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: সৃষ্টির সূচনা (كتاب بدء الخلق), পরিচ্ছেদ: জান্নাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে যা এসেছে এবং তা (আল্লাহর) সৃষ্টি (باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة), হাদিস নং- ৩০৮০


� তাবারানী হাদিসটি শক্তিশালী সনদে বর্ণনা করেছেন, যা হাফেয ইবনু হাজার ‘আল-ফাতহ’ (৬ / ৩২৪) নামক গ্রন্থের মধ্যে বলেছেন।
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